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জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যাপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন- 
পাঠন সমগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্রমে ৫ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত 
এবং গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ 
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য “ইসলাম শিক্ষা” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী 
শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ৪দিন ব্যাপী বইটির 
যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 

ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন জানা ও মানার জন্য মুসলমান শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার 
উদ্দেশ্যে তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে সহজ বাক্যরীতি, উপমা, আল্লাহু 
সহায়ক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। শিশুকাল থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
কুরআন মাজীদ পড়তে পারে তার জন্য আরবি বর্ণমালা চেনার ও উচ্চারণের সহজ পদ্ধতি এ 
পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 
চিহ্নিত আবশ্যকীয় যোগ্যতা অর্জনে বইটি শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে বলে আশা করি। 

এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই। তবে যুক্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবি*র বানানরীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। 

শিক্ষাক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া 
অব্যহত থাকবে । ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে 
প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা সত্তেও 
পুসতকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্ত করার 
চেষ্টা অব্যহত থাকবে । 

এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল, তারা উপকৃত হলে 
আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 
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রত 


ঈমান (0)4)) একটি আরবি শব্দ । ঈমান শব্দের অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস । ইসলামী পরিভাষায় 
মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 
যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়কে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার 
করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করাকে ঈমান বলে। 


আল্লাহ এক, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, 
আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমান সংশ্লিষ্ট 
বিস্তারিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের নাম আকীদা । আকীদা শব্দের বহুবচন 
আকাইদ। একজন প্রকৃত মুসলিম তিনি, যিনি অন্তরে যে আকীদা পোষণ করেন, ভাষায় 
তা প্রকাশ করেন এবং কর্মে তার প্রতিফলন ঘটান । 


প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য একজন মানুষের ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত 
জরুরি । ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ঈমান । বিশুদ্ধ আকীদা 
ছাড়া প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। তাই আমরা ঈমান ও আকীদা সমপর্কিত বিষয়সমূহ 
বিস্তারিতভাবে পালনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জীবন গঠন করব। 


মহান আল্লাহ্র তা'আলা আমাদের স্রষ্টা । তিনি একক ও অদ্ভিতীয়। তিনি একমাত্র 
হুকুমদাতা, রিষিকদাতা ও পরিভ্রাণকারী | গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়েত করার 
জন্য তিনি যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর 
সংবলিত পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য 
সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। আমাদের ভালো-মন্দ সবকিছুই মহান আল্লাহু তা'আলার হুকুমে 
হয়। আমাদের সকলকে একদিন মরতে হবে। মৃত্যুর পর আল্লাহু তা'আলা আমাদের 
পুনরায় জীবিত করবেন । এটাই আমাদের আখিরাতের জীবন । 


২ ঈমান ও আকাইদ 
হাশরের ময়দানে আমাদের কাজের হিসাব নেয়া হবে । বিচারের পর ভালো কাজের 


পুরস্কার হিসেবে বেহেশত দান করা হবে আর পাপ কাজের শাস্তি হিসেবে দোযখে 
নিক্ষেপ করা হবে। 


আমরা অন্তর থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলকে বিশ্বাস করব । পবিত্র কুরআনের আলোকে 
জীবন গড়ব। তাহলে আমরা সবাই ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে 
পারব । 


আমাদের সামনে যা কিছু আছে, জর্জ জলজ 
একমাত্র আল্লাহু তা'আলা । তিনিই এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আরও অনেক কিছু আছে 
যা আমরা দেখতে পাই না। সেগুলোও তিনি সৃষ্টি করেছেন। 


রয়েছে কত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মসজিদ ভবন । দেখতে পাই কত মনোরম পাকা 
সড়ক, নদনদী ও খালবিলের উপর সুন্দর সুন্দর পুল, কালভার্ট বা ব্রিজ। নদীতে রয়েছে 
নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার ও ফেরি। আর সড়কে দেখা যায় নানা রকমের বাস-ট্রাক, জীপ, 
ট্যাক্সি ইত্যাদি। এ সবকিছু আপনা-আপনি তৈরি হয়নি । কাঠমিসিত্র, রাজমিস্ত্র, আরো 
অনেক দক্ষ শ্রমিক এবং প্রকৌশলী এসব তৈরি করেছেন। 


আমাদের ঘরে চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফাসেট আছে । কাপড় রাখার আল্না, চকচকে 
কাঠের ও স্টিলের আলমারি আছে। এছাড়া আরো আছে ফ্যান, টেলিফোন, টেলিভিশন, 
কম্পিউটার, ফ্রিজ ও নানা রঙের বৈদ্যুতিক বাতি । এগুলো কিন্তু আপনা-আপনি তৈরি 
হয়নি । কাঠমিস্ত্র কাঠ দিয়ে ঘরের চেয়ার, টেবিল, আলমারি ও বিভিন্ন কাঠের আসবাবপত্র 


ঈমান ও আকাইদ ৩ 


বানায়। প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক এসব ফ্যান, টেলিফোন, 
টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ ও বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করে । কেউ তৈরি না করলে 
এগুলো আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে না। 


ফল, অনেক রকমের সুরভিত ফুল। মাঠে দেখি চোখ জুড়ানো সবুজ ধানের ক্ষেত। পাশ 
দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট বড় নদ-নদী । খাল-বিলে আছে পানি। এতে আছে বিভিন্ন 
ধরনের মাছ। এসব কিছু এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি। এগুলো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা । তিনি এগুলো লালন-পালন করে বাচিয়েও রেখেছেন। 


আমাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ । এতে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, অসংখ্য তারা, গ্রহ ও 
উপগ্রহ। প্রতি দিন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে । আবার সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবে যায় । এতে দিন 
ও রাত হয়। আকাশে চাদ ওঠে । সৌর জগতের সবকিছু আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি। 
এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহু তা'আলা । 
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চিত্র ২: প্রাকৃতিক ও ক্ষেত খামারের দৃশ্যাবলি 
মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। বনজঙ্গলে আছে শিয়াল, বেজি, বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, 
বানর আরো কত কিছু। এসব এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি । এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহু 
তা'আলা । 
মহাকাশ, বিশাল পৃথিবী, সাগর, মহাসাগর, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, জীবজন্তু এগুলোর 
দিকে মন দিয়ে তাকালে বোঝা যাবে যে, এগুলো আপনা-আপনি তৈরি হয়নি। কোনো 
মানুষও এগুলো তৈরি করতে পারে না। এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাবিজ্ঞানী ও মহাশত্তির 
অধিকারী আল্লাহু তা'আলা । 
আল্লাহু তা'আলার অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 
খালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা । 
পবিত্র কুরআনে আছে : “আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই 
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।” (সুরা আস্‌ সাজদাহ : ৪) 
আল্লাহু তা'আলা পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু । তিনি আমাদের স্রষ্টা । তিনি আমাদের 
রিযিক দিয়ে লালনপালন করেন। আমাদের ভালোবাসেন। তিনি আমাদের জীবন দান 
করেন। আর তার ইচ্ছাতেই আমাদের মৃত্যু হয়। 


ঈমান ও আকাইদ ৫ 
আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় । তার কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। তিনি চিরকাল আছেন ও 
চিরকাল থাকবেন । যারা এসব মৌলিক বিষয় বা আকীদা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, মুখে 
তা স্বীকার করে এবং আল্লাহু তা'আলার আদেশ মত সকল কাজ করে তাদেরকে বলা 
হয় মুসলিম । আমরা সেই মুসলিম । 
যারা মুসলিম তাদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার হয় সুন্দর । তারা মিথ্যা কথা বলে না। কাউকে 
কষ্ট দেয় না। চুরি-ডাকাতি করে না। সন্ত্রাস ও রাহাজানি করে না। পিতামাতা ও 
শিক্ষকদেরকে সম্মান করে । মহানবী (স)-এর দেখানো পথে চলে । তারা একমাত্র আল্লাহর 
ইবাদাত-বন্দেগী করে । তারা আপদে-বিপদে আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চায় : 


জেরে ক 


“ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা 'ঈন ৷” 
অর্থ : আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। 
(সুরা- ১ : আয়াত-৪) 
আমরা বাড়িতে নিচের ছকটি পুরণ করব । 
মানুষ কী বানাতে পারে আর কী বানাতে পারে না এমন ছয়টি করে জিনিসের নাম 
উল্লেখ করে নিচের ছকটি পুরণ করব । 


ক্রমিক নং মানুষ যা বানাতে পারে মানুষ যা বানাতে পারে না 


আমরা যা 


আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাই না, সেগুলোও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগুলো 
শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি ৷ তিনি তার নি'আমতসমূহ দিয়েও লালন-পালন করেন । 


আমাদের চার পাশে রয়েছে জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা আরো কত কী । এগুলো 
তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই এগুলোকে খাদ্য, পানি ও আলো-বাতাস দিয়ে 
লালনপালন করেন। সকল জীবজন্তু, পশুপাখি, তৃণলতা ও গাছপালা খাদ্য গ্রহণ করে 
বেঁচে থাকে । কিন্তু সবার খাদ্য এক রকম নয় । 


আমরা মানুষ । আমরা ভাত মাছ গোশত খাই । আমরা ফলমূল ও শাকসবজি খাই । আর 
পশুপাখি ও জীবজন্তু ঘাস, পাতা, তৃণলতা ইত্যাদি খায়। তারা আরো খায় ছোট ছোট 
পোকা-মাকড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গা । অপর দিকে গাছপালা ও লতাপাতা ভাত মাছ 


ঈমান ও আকাইদ ৭ 
গোশত বা পোকা-মাকড় খেতে পারে না । আমাদের মত এদের মুখ নেই, দাত নেই, হাত 
নেই। এগুলো মাটির নিচ থেকে তাদের শিকড় দিয়ে রস শুষে নেয়। বাতাস থেকে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে । পাতার সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে। 
এসবই তাদের খাদ্য । 


আমরা মান্ষ। আমরা সকলেই প্রশ্বাস গ্রহণ করি নিঃশ্বাস ছেড়ে দেই। পশুপাখি ও 
জীবজস্তুও প্রশ্বাস গ্রহণ করে ও নিঃশ্বাস ছেড়ে দেয়। কোন জীব বা কোন প্রাণী শ্বাস- 
প্রশ্বাস ছাড়া বাচতে পারে না। আমাদের নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার সময় নিঃশ্বাসের সাথে 
আমাদের দেহের মধ্য থেকে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বের হয়। এর নাম কার্বন ডাই- 
অক্সাইড ৷ গাছপালা ও লতাপাতা এ বিষাক্ত বায়ু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং 
অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। আর আমরা শ্বাস নেয়ার সময় সে অক্সিজেন গ্রহণ করি। 
অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণী বাচতে পারে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, জীবন রক্ষার 
দিক দিয়ে মানুষ ও গাছপালা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । জীবন রক্ষায় এরা 
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে । 


মহান আল্লাহর কী অপার মহিমা! যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আমাদের দেহের জন্য বিষ, 
গাছপালার জন্য তা খাদ্য। আবার আমরা গাছপালার ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে 
বেঁচে থাকি। গাছপালা, লতাপাতার মাধ্যমে ফলমূল, শাকসবৃজি প্রভৃতি খাদ্য খাই। 
এভাবেই মহান আল্লাহু তা'আলা আমাদের লালন-পালন করেন। 


মহান আল্লাহ বিভিন্ন রকমের খাদ্য দিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রাণী ও জীবজন্তু লালনপালন 
করেন। নদনদী, খালবিল, এমনকি গভীর সাগরে যে কোটি কোটি মাছ ও অন্যান্য প্রাণী 
আছে তাদের জন্য আল্লাহ পানির নিচে শেওলা ও অন্যান্য খাদ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 
তারা তা খেয়ে বেঁচে থাকে । পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা করেছেন : 


“ভূপৃষ্ঠে যত প্রাণী আছে সকলের খাদ্য দানের দায়িত আল্লাহ্‌ তা'আলার” । (সূরা হুদ : ৬) 


আমারা জানি, পানির আর এক নাম জীবন। পানি ছাড়া কোন জীব বা প্রাণী বেঁচে 
থাকতে পারে না। গাছপালা, লতাপাতাও পানি ছাড়া বাচতে পারে না। আমাদের বাচার 
জন্য প্রতি দিন প্রায় সব সময় অনেক পানি লাগে । এত পানি যেন আমরা সহজে এবং 
সব সময় পাই তার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এক বিশেষ পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। 


৮ ঈমান ও আকাইদ 

প্রতি দিন সূর্যের প্রখর তাপে নদনদী, খালবিল, সাগর-মহাসাগরের প্রচুর পানি জলীয় 
বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্প শূন্যে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে তা আস্তে আস্তে 
ঘনীভূত হতে থাকে এবং মেঘে পরিণত হয় । মেঘ এক পর্যায়ে ভারি হয়ে বৃষ্টির আকারে 
ঝরে পড়ে। এ পানির কিছু অংশ মাটির নিচে জমা হয়। আর কিছু অংশ নদনদী, 
খালবিল, সাগর-মহাসাগরে জমা থাকে । এভাবেই পানি চক্রাকারে বাষ্প হয়ে পুনরায় 
পানিতে পরিণত হয়। এ চক্রকেই পানিচক্র বলে। 


ময়লা-আবর্জনা নলকুপের পানির সাথে মিশতে পারে না । এ পানি মাটির নিচে পাতালে 
থাকে । এজন্য এ পানি জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ । এ বিশুদ্ধ পানি পান করলে স্বাস্থ্য ভালো 
থাকে। 

পাওয়া যায়। যে নলকূপ দিয়ে ক্ষতিকর আর্সেনিক পানি ওঠে সে নলকুপের পানি ব্যবহার 
করা যাবে না। 

নদনদী, খালবিল এবং পুকুরের পানিও আমরা ব্যবহার করে থাকি। এসব পানি যাতে 
বিশুদ্ধ থাকে সে দিকে আমাদের লক্ষ রাখা দরকার ৷ পুকুরের পানিতে কোনো ময়লা 


ঈমান ও আকাইদ ৯ 


আবর্জনা ফেলা যাবে না। এতে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না। গরু-বাছুর গোসল করানো 
যাবে না। কোনো সময় পানি অপচয় করা যাবে না। যে কাজের জন্য যতটুকু পানি 
প্রয়োজন কেবল ততটুকু পানি আমরা ব্যবহার করব। আল্লাহু তাআলা অপচয়কারীকে 
পছন্দ করেন না। 

পানি আল্লাহর দান। তার মহিমা অপার । মহান আল্লাহ পানিচক্রের মাধ্যমে এ বিশাল 
ইত্যাদি বাচিয়ে রেখেছেন। ফসলের ক্ষেতে নিয়মিত এ পানি দিয়ে তিনি আমাদের 
সবাইকে লালন-পালন করেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেন : 


“তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? মেঘ থেকে এ পানি 
কি তোমরা নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি?” -(সূরা আল্‌ ওয়াকিয়া- ৬৮-৬৯) 
পানিচক্রের একটি চিত্র মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ কত মহান ও 
দয়াময়। তিনি কিভাবে এ পানি চক্রের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিশাল পৃথিবীর সবকিছুকে 
পানি সরবরাহ করছেন। 

লাগে। এ শক্তি আমরা কোথা থেকে পাই? পানি ও তাপ থেকে আমরা শক্তি পাই। আরো 
নানা জিনিস থেকে আমরা শক্তি পাই। এসব শক্তির মূল উৎস হল মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি 
সূর্য । সূর্যের আলো ছাড়া কোনো প্রাণীই বাচতে পারে না। কোনো প্রাণী শক্তিও পায় না। 
আমরা বাড়িতে এ ব্যাপারে একটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। একটা গাছের চারা 
একটি পাতিল বা একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখি । কয়েক দিন পর পাতিলটি বা 
ঢাকনাটি সরিয়ে চারাটি বের করলে দেখা যাবে যে, তা সাদাটে বা নিস্তেজ হয়ে গেছে। 
আলো না পাওয়ার জন্য এমনটি হয়েছে। আলো না পেলে শক্তির অভাবে চারাটি 
একদিন মরে যাবে। 


চিত্র : সূর্যের আলো ব্যতীত চারা ও আলো পাওয়া চারার দৃশ্য 


১০ ঈমান ও আকাইদ 

মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, তৃণলতা ইত্যাদি সূর্যের আলো ছাড়া বাচতে পারে না। 
আল্লাহ তার সূর্যের আলো দিয়ে এসব লালন-পালন করেন। আলো বাতাস মাটি পানি 
সবই মহান আল্লাহর দান। তিনি সবাইকে যার যে রকম খাদ্যের প্রয়োজন তাকে সে 
রকম খাদ্য জোগান দেন। সব জীব ও প্রাণীর জীবন দান করেন তিনি । তার নি“আমত 
ভোগ করে সবাই বেঁচে আছে। তিনি নিখিল বিশ্বের লালন-পালনকারী । 


মহাকাশের অগণিত ছায়াপথ, নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ; ভূপৃষ্ঠের জীবজন্তু, পশুপাখি, 
কিছু মহান আল্লাহু তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তার 
সৃষ্টির সেরা মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্য । এসব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ 
করে দিয়েছেন । 


আমরা আল্লাহর হুকুম মত তার নি'আমতসমূহ ভোগ করব। 

তার শোকর আদায় করি ৫44৮1 5১০ 23 SAS 
“আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল আ'লামীন” 

অর্থ : “সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য” । (সুরা-১ : আয়াত) 


মহান আল্লাহ সকল উত্তম গুণের অধিকারী । তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু । তিনি 
সবকিছুর স্রষ্টা । তিনি সবকিছুর পালনকারী । তিনি সব দেখেন ও শোনেন। তিনি 
সর্বশক্তিমান । আল্লাহ্‌ তা'আলার এ গৃণবাচক নামগুলোকে ‘আল আসমাউল হুসনা’ বলা 
হয়। আল-আসমা অর্থ ‘নামসমূহ’, আল-হুসনা অর্থ ‘সুন্দরতম’ এগুলোকে আল্লাহর 
সিফাতী নাম বলা হয়। 

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাঁর অনেক সিফাতী (গুণবাচক ) নাম উল্লেখ করেছেন। 
আমরা প্রায় সময় সে সকল সিফাতী নাম বা আল্‌ আসমাউল হুসনা উল্লেখ করে আল্লাহু 
তা'আলার দরবারে মুনাজাত করি। মহান আল্লাহ সকল গুণের আধার । আমরা দিনে- 
রাতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতী নামের যিকির (স্মরণ) করি। 


আল আসমাউল হুসনা 

সিফাতী নামসমূহ অর্থ সিফাতী নামসমূহ অর্থ 
ইয়া রাহমানু হে পরম করুণাময় | ইয়া রাব্বু হে পালনকর্তা 
ইয়া খালিকু হে সুক্টা ইযা কাদীরু হে সর্ব শক্তিমান 
ইয়া গাফুরু হে পরম ক্ষমাশীল ইয়া কুদ্দুসু হে পবিভ্রতম 


মহান আল্লাহর সিফাতী নামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ গুণের কথা 
উল্লেখ আছে। কুরআন মাজীদে আছে : 


১০0৫০ IE BEE AAS IPE 
অর্থ : ‘তার (আল্লাহর) রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ” উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই, তে তোমরা 
তাকে সেসব নামেই ডাকবে । (সুরা-৭ : আয়াত-১৮০) 


১২ ঈমান ও আকাইদ 


আল্লাহ সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নামের মালিক । মহান আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী । 
কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করতে পারে তাহলে তার চরিত্র খুবই 
ভালো হবে। সে আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় বান্দাহ হতে পারে। আমরা বলি আল্লাহ পরম 
দয়ালু ৷ তিনি সবাইকে দয়া করেন । আমরা তার সেই দয়ার গুণে গুণান্বিত হব । আমরাও 
সবার প্রতি দয়া করব । তেমনি আমরা বলি, আল্লাহ রাষ্যাক অর্থাৎ আল্লাহ রিযিকদাতা । 
তিনি সবাইকে রিযিক বা খাদ্য ও জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেন। 
আমরাও আল্লাহর সেই রিযিক দান বা খাদ্য দানের গুণে গৃণান্বিত হয়ে ক্ষুধার্তকে খাদ্য 
দান করব । 
আমরা বলি, আল্লাহ গাফুর অর্থাৎ আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল । আমরা আল্লাহর ক্ষমা বা 
মাগফিরাতের গুণে গুণান্বিত হব । কেউ যদি আমাদের প্রতি অন্যায় করে, এরপর সে যদি 
অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে আমাদের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে আমরা তাকে ক্ষমা করে 
দিব। তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহর গুণের সাথে আর কারো 
কোনো গুণের তুলনা হয় না। তার গুণাবলি অতুলনীয় । আমাদের গুণের সীমা আছে। 
কিন্তু তার গুণের সীমা নেই এবং সেগুলো চিরস্থায়ী । 
আল্লাহু তা'আলার বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকলে তার আদেশ-নিষেধ 
পালন করা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। 
আলাহ সবার সব কাজ দেখেন । তিনি সবার কথা শোনেন । তিনি সবার মনের খবর জানেন । 
আল্লাহর এ গুণগুলোর অর্থ ভালোভাবে জানা দরকার | এ গুণগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস 
থাকলে কেউ কোনো পাপ কাজ করতে পারে না। অন্যায় করতে পারে না। কারও 
কোনো জিনিস চুরি করতে পারে না। মিথ্যা কথা বলতে পারে না । মারামারি, কাটাকাটি 
করতে পারে না। ঝগড়া বিবাদ করতে পারে না। সন্ত্রাস, রাহাজানি করতে পারে না। 
কারণ সে যে পাপ কাজই করতে যাবে সাথে সাথে তার মনে হবে যে, আল্লাহ তো সব 
দেখছেন । 

আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানব 

আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হতে চেষ্টা করব। 
আল্লাহু তা'আলার কয়েকটি গুণবাচক (সিফাতী) নাম অর্থসহ নিচের ছকে লিখব । 


সিফাতী নাম অর্থ 


ঈমান ও আকাইদ ১৩ 


আলাহু গাফুরুন অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল । ক্ষমা করা, মাফ করা মহান আল্লাহর 
অন্যতম গুণ। মানুষ পথ চলতে গিয়ে মনের অজান্তে ভুল করে। মন্দ কাজ করে। 
আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে। এমনকি শয়তানের প্ররোচনায় এবং কু-রিপুর 
তাড়নায়ও অনেক সময় অন্যায় ও পাপ কাজ করে থাকে । 


কোনো ব্যক্তি যখন তার পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে পাপ কাজ না 
করার সংকল্প করে, পূর্বের সব অন্যায় ও ভুল সে বুঝতে পেরে তার ভূল স্বীকার করে, 
তখন তার মনে অনুশোচনা হয়, দুঃখ হয়, এ অবস্থায় সে যদি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা 
চায় এবং অনুতাপে চোখের পানি ফেলে কীদে ৷ তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নিজগুণে 
ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহু তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল । 


কুরআন মাজীদ আছে:| ইলাহা গার রাহীম | 7১৯ 5% এ ৫) 
অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” ৷ (সুরা-৫ : আয়াত-৩৯) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমার একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল- 
বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে। এক ব্যক্তি সারা জীবন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ 
মেনে চলার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। মৃত্যুর আগে সে তার সন্তানদের বলে গিয়েছিল যেন 
তাকে পুড়িয়ে ছাইগুলো দূরের পাহাড়সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর পর 
তাকে আল্লাহু তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরুপ করতে কেন বলেছিলে? সে উত্তর 
দিল, আমি ভেবেছিলাম, সারা জীবন এত পাপ করেছি যে, মৃত্যুর পর তুমি আমাকে 
অবশ্যই শাস্তি দিবে । তখন আল্লাহু তা'আলা বললেন, তাহলে তুমি মনে মনে আমাকে 
বিশ্বাস ও ভয় করতে । যাও! আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম । আল্লাহ তার ক্ষমাসুন্দর 
গুণের কারণে অগণিত পাপীকে মাফ করে দিবেন । 
আমরা অপরের দোষ ক্ষমা করব 
তাহলে আল্লাহ ও আমাদের দোষ ক্ষমা করবেন। 


১৪ ঈমান ও আকাইদ 


আল্লাহ সহনশীল 
আল্লাহু হালীমুন অর্থ আল্লাহ অতি সহনশীল মানুষ অনেক সময় নাফ্স বা কু-রিপুর 
তাড়নায় এবং শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ করে ফেলে । আল্লাহর আদেশ লপঘন 
করে। পাপ কাজ করে। আল্লাহ কিন্তু সাথে সাথেই তাকে শাস্তি দেন না। তাকে 
অনুতপ্ত হওয়ার সময় দেন। ভালো হওয়ার সুযোগ দেন। পুনরায় পাপ কাজ না করার 
সংকল্প গ্রহণের বা তাওবা করার সুযোগ দেন। আল্লাহ অতি সহনশীল । তা না হলে 
আমাদের পাপ কাজ করার সাথে সাথে যদি তিনি আমাদের শাস্তি দিতেন, তাহলে 


আমরা বাচতে পারতাম না। আল্লাহ নিজে অতি সহনশীল । তিনি বান্দার সহনশীলতাকে 
পছন্দ করেন । কুরআন মাজীদে আল্লাহু তা'আলা বলেছেন : 


অর্থ : আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল ৷ (সুরা-৪ : আয়াত-১২) 


সহনশীলতা খুব ভালো গুণ। এতে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, বন্ধৃত ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 
আমরা বিদ্যালয়ের সহপাঠিরা সহনশীলতার গুণ অর্জন করব। হঠাৎ কোনো সহপাঠির 
ছোটখাট ভুলের জন্য আমরা রেগে যাব না। কেউ যদি রাগারাগি করে আমরা সে সময় 
ধৈর্যধারণ করব । সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেব না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে মারামারি, ঝগড়া- 
বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে । কারণ যখন কেউ রেগে যায়, তার মাঝে স্বাভাবিক অবস্থা 
থাকে না। কেউ অন্যায় করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাথে সাথেই বিচার করেন না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ধৈর্যধারণ করেন। পরে মানুষ যখন তার ভুল বুঝতে পারে, তখন সে আল্লাহু 
তা'আলার কাছে মাফ চায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন তাকে মাফ করে দেন। 


আমরাও ধৈর্যধারণ করব । তাকে বুঝাব | তখন আমাদের মধ্যে শান্তি আসবে । আমাদের 


ঈমান ও আকাইদ ১৫ 
কোনো অন্যায় করলে আমরা সাথে সাথে রেগে যাব না। আমরা সহনশীল হব। 
আমাদের ছোট ভাইবোন, সহপাঠী ও পাড়ার বন্ধু-বানধবকে সহনশীল হওয়ার জন্য 
উপদেশ দেব। 


আল্লাহ সর্বশ্রোতা 
২০ x 234 


আল্লাহু সামীউন অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রোতা। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সব শোনেন। 
আমরা প্রকাশ্যে যা বলি তা তিনি শোনেন । গোপনে যা বলি, তাও শোনেন ৷ আমরা মনে 
মনে যা ভাবি তাও জানেন। তার কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। কুরআন 
মাজীদে আছে : 


অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী” | (সুরা-২ : আয়াত-১৮১) 

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আমাদের সব কথা শোনেন। সে জন্য আমরা কখনও 
অন্যায় কিছু বলব না। আমরা কখনও কারো সাথে কু-পরামর্শ করব না। কাউকে 
কু-পরামর্শ দেব না। কারণ আল্লাহ তা সাথে সাথে শুনবেন । আমরা কোনো সময় মিথ্যা 
কথা বলব না। আমরা কারো অসাক্ষাতে তার নিন্দা করব না। 

কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আলাহু তা'আলা 
তা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন। আমরা দুনিয়ায় সবকিছু অস্বীকার করলেও আখিরাতে 
আল্লাহ আমাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। এর জন্য সেদিন তিনি আমাদেরকে 
শাস্তি দিবেন। সেদিন এ কঠিন শাসিত থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। 


আমরা গালাগালি করব না। খারাপ ভাষা মুখে আনব না। আমরা আমাদের ছোট 
ভাইবোন, সহপাঠী ও বন্ধুদের ওয়াদা পালন করার পরামর্শ দেব। 


আলাহু বাসীরুন অর্থ আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ সব সময় সবকিছু দেখেন। আমরা 
প্রকাশ্যে যা কিছু করি তা তিনি দেখেন । গোপনে যা কিছু করি তাও তিনি দেখেন । গভীর 
সাগর ও মহাসাগরের তলদেশে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীরা কি করছে তা তিনি দেখছেন। আবার 
ভূপৃষ্ঠের গভীরে কোনো খনিজ সম্পদ কীভাবে আছে তাও তিনি দেখছেন। অমাবশ্যার 
রাতে গভীর অন্ধকারে নিরিবিলিতে আমরা যা কিছু করি সবই তিনি দেখছেন। তার 
কাছে অদৃশ্য কিছুই থাকে না। আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন : 


অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। 


আল্লাহু তা'আলা মানুষকে সব সময় তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য নির্দেশ 
দিয়েছেন। সমাজে অনেক লোক আছে যারা অন্যের ক্ষতি করার জন্য গোপনে পরামর্শ 
করে। তারা মনে করে কেউ তাদের দেখছে না, জানছে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা 
ভুল ৷ মহান আল্লাহ সবই দেখছেন, সবই শুনছেন । তার জানার বাইরে কিছু নেই। 
আল্লাহু তাআলার একটি বড় নির্দেশ হল রোযা পালন করা । সেহরী খাওয়ার পর থেকে 
সূর্য অস্ত যাওয়া পৰ্যন্ত আমাদেরকে না খেয়ে থাকতে হয়। একটু পানিও পান করা 
যায় না। কেউ যদি মনে করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খাব ৷ কেউ আমাকে দেখবে না। কেউ 
জানবে না। এটা ঠিক নয়। কারণ মহান আল্লাহ সবই দেখেন । তিনি সর্বদ্রষ্টা। তার 
কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না। মানুষকে এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহু তাআলা 
রোযা পালন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন । 


আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সবকিছু দেখেন। তাই আমরা কোনো সময় অন্যায় কাজ 
করব না। কোনো সময় অশালীন কাজ করব না। কার কোনো জিনিস চুরি করব না। 
সন্ত্রাস করব না। মারামারি করব না। বিড়ি-সিগারেট বা নেশাদার কোনো জিনিস ধরব 
না। 


আলাহু কাদীরুন অর্থ আল্লাহ সর্বশক্তিমান । এ বিশাল সৃষ্টি জগতের সবকিছুর মালিক 
তিনিই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জিন, ফেরেশতা, মানুষ, গাছপালা, নদনদী, সাগর- 
মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত সবকিছুরই মালিক আল্লাহ তা'আলা । আল্লাহ সর্বশক্তিমান । 
তিনি কারো ভালো বা কল্যাণ করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আবার 
কারো শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না । 


পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু, পশুপাখি সকল প্রাণীর জীবন দাতা তিনিই । আবার 
তিনিই সকল প্রাণীর মৃত্যু দেন। তারই নির্দেশে সূর্য প্রতি দিন পূর্ব দিকে সঠিক সময়ে 
উদিত হয়। সূযোদয়ের সাথে সাথে দিনের সূচনা হয়। তারই নির্দেশে সূর্য পশ্চিম দিকে 
অস্ত যায়। সূর্যাস্তের পর শুরু হয় রাত। আল্লাহরই নির্দেশে কোনো মওসুমে দিন ছোট 
হয় এবং রাত বড় হয়। আবার কোনো মৌসুমে দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়। মহান 
নি 


অর্থ : নাজ 


আমরা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করব। আন্ত 
রিকতার সাথে বলব : 


“হে আল্লাহ ! আপনি সকল ক্ষমতার মালিক । আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন। যার 
নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মান দেন, যাকে ইচ্ছা 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন । আর যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা দান করেন।” 


আমরা আমাদের ছোট ভাইবোন, সহপাঠী ও পাড়ার বন্ধুদের উপরের কথাগুলো মন 
দিয়ে বার বার পাঠ করার জন্য উপদেশ দেব। 


আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সেবা-যত্ব ও উপকারের জন্য 
আসমান-যমীনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টিকুলের সবকিছু লালন-পালন 
করছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই জানেন মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল কিসে রয়েছে। কোন 
পথে চললে মানুষ সুখ-শান্তি পাবে তাও তিনি জানেন। আবার তিনিই জানেন কীভাবে 
জীবন যাপন করলে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে । কোন পথে 
চললে মানুষ দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি ও মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হবে । আল্লাহ মহাজ্ঞানী । 
একমাত্র তিনিই মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত আছেন। 


রাসূল (আ) পাঠিয়েছেন। তারা ছিলেন হাদী বা পথ প্রদর্শক। আল্লাহ পাক কুরআন 
মাজীদে বলেছেন: 


অর্থ : প্রত্যেক জাতির জন্য আছে পথ প্রদর্শক ৷ (সূরা-১৩ : আয়াত-৭) 


যে পথে চললে আল্লাহ ও তার রাসূল খুশি হবেন, মানুষের কল্যাণ হবে, মানুষ সুখ-শান্তি 
পাবে এবং পরকালে মানুষ জান্নাতে যাবে- নবী-রাসুলগণ মানুষকে সেই পথেই আহ্বান 
করেছেন। অপর দিকে কোন পথে চললে তাদের ক্ষতি হবে, কোন পথে চললে আল্লাহ 
নাখোশ হবেন, কোন পথে চললে মানুষ পাপী হবে, কিভাবে চললে পরকালে মানুষ 
দোযখবাসী হবে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে সেগুলোও শিখিয়েছেন । 


নবী-রাসুলগণ আল্লাহু তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ । মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহু 
তা*আলা যাদেরকে নবী-রাসূল বানিয়েছেন তাদের নিকট তিনি ওহী পাঠিয়েছেন। ওহী 
মানে আল্লাহর বাণী । আল্লাহু তা'আলা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে 
তার বাণীসমূহ নবী-রাসুলগণের নিকট নাযিল করতেন। তিনি রাসূলগণের নিকট 
আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন । আসমানী কিতাব মানে আল্লাহর ওহী সম্বলিত 


ঈমান ও আকাইদ ১৯ 
কিতাব । যেমন তাওরাত, যাবুর, ইনজীল, কুরআন । নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে 
অত্যন্ত প্রিয়। তারা নিষ্পাপ । তারা পাপ বা গোনাহের কাজ থেকে সব সময় বিরত 
থাকতেন । তারা জগতের সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ । তাদের আচার-আচরণ, ব্যবহার 
ও স্বভাব-চরিত্র ছিল খুবই উন্নত। তারা সব সময় আল্লাহর নির্দেশ মত চলতেন। 
মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য আহ্বান করতেন বা দাওয়াত দিতেন । 


নবী-রাসুলগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবন মঙ্গালময় করা । মানুষের কল্যাণ- 
সাধন করা । মানুষকে আল্লাহু তা'আলার অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা । নবী- 
মানুষকে অভ্যস্ত করা এবং তার নির্দেশিত পথে চলতে তাদেরকে আগ্রহী করা । আল্লাহু 
তা'আলার অপছন্দনীয় কাজ তথা শয়তানের প্রিয় কাজগুলো থেকে মানুষকে বিরত 
রাখার জন্য নবী-রাসূলগণ সব সময় চেষ্টা করে গেছেন। স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র ও বর্বর 
লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে গিয়ে নবী-রাসূলগণ অনেক সময় ভীষণ 
অত্যাচার ও যাতনা ভোগ করেছেন। এমনকি অনেক নবী-রাসূল অবৈধ কাজে বাধা 
প্রদান করতে গিয়ে নাফরমানদের হাতে শহীদও হয়েছেন। তবুও তারা দীনের 
দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকেননি । 


নবী-রাসূলগণ (আ) মানুষকে যেসব শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেগুলোর মূল লক্ষ্য হল : 


১। তাওহীদ বা একতৃবাদ : আল্লাহ্‌ তা'আলা এক। তার কোনো শরীক নেই, তার 
কোনো সমকক্ষ নেই। 


২। রিসালাত ও নবুওয়্যাত : নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীসমূহ 
মানুষের কাছে পৌছান হতো । 


৩। দীন : আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা । 
8৪ । আখলাক : সুন্দর চরিত্র । 


৫। শরী'আত : জীবনযাপনের বিধান । ধর্মের দৃষ্টিতে বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারাম 
এবং জায়েয না জায়েয শিক্ষা সম্বলিত বিধি-বিধান । 


২০ ঈমান ও আকাইদ 
৬। আখিরাত : মৃত্যুর পরের জীবন। 


নবী-রাসূলগণ দুনিয়ার সকল অঞ্চলের মানুষকে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন । 


হযরত আদম (আ) থেকে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত অনেক নবী- 
রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদ বা একতৃবাদের প্রতি 
ঈমান আনার জন্য সকল মানুষকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে চলার 
জন্য ডাক দিয়েছেন । তারা ছিলেন আদর্শ মহাপুরুষ । যারা তাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন 
তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পেরেছেন। আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভ করেছেন। 
কথা মানেনি, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । পরকালে তারা নাজাত বা মুক্তি পাবে না। 


আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী । তার পরে আর 
কোনো নবী আসেননি এবং আসবেনও না। 


মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে বলেছেন: 


অর্থ: সর্বশেষ নবী । (সুরা-৩৩ : আয়াত-৪০) 


ঈমান ও আকাইদ ২১ 


০৯১1 
আমরা দেখতে পাই- আমাদের পাশের মানুষ, জীবজন্তু পশু-পাখি, সবকিছু মারা যায়। 
গাছপালা এবং তৃণলতাগুলোও শুকিয়ে মারা যায়। পোকা-মাকড়, কীট পতঙ্ঞাগুলোও 
মারা যায়। কিছুই চিরদিন বেঁচে থাকে না। এ পৃথিবীতে যার জন্ম আছে তার অবশ্যই 
মৃত্যু আছে। সবাই মরে যাবে । কুরআন মাজীদে আছে : 


অর্থ : প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । 


আমরা তাদের গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে এবং জানাযার নামায আদায় করে কবরে 
দাফন করে আসি। এ মৃত্যুতে তাদের এ দুনিয়ার জীবন বা ইহকালীন জীবন শেষ হয়। 
মৃত্যুর পর থেকে তাদের আখিরাত বা পরকালীন জীবন শুরু হয় । আখিরাত বা পরকালীন 
জীবন অনন্তকালের জীবন । এ জীবনের কোনো শেষ নেই। এ জীবন সীমাহীন । 


মৃত্যুর পূর্বে কোনো মানুষই জানতে পারে না যে, আখিরাত কত বড় আর কত ব্যাপক 
এক জগত । নবী-রাসুলগণ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে তা জানতে পেরেছেন। 
হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই 
আখিরাতের জীবন সম্পর্কে বলে গেছেন। সবাই আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য 
মানুষকে আহ্বান করেছেন । 

নবী-রাসূলগণ ঘোষণা করে গেছেন : 


যারা দুনিয়ায় সৎ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করে, যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে, 


২২ ঈমান ও আকাইদ 


যারা নবী-রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে, যারা শয়তানের পথ অনুসরণ করে না, তারা 
সবাই পরকালে জান্নাত লাভ করবে । তারা নাজাত পাবে । 


জান্নাত সুখ-শান্তির জায়গা । সেখানে কোনো দুঃখ নেই। দুশ্চিন্তা নেই। কোনো অশান্তি 
নেই। আর যারা খারাপ লোক, যারা পাপী বা অপরাধী, যারা আল্লাহর নির্দেশ মত চলে 
না, নবী-রাসূলগণের উপদেশ অমান্য করে এবং তাদের দেখানো পথে চলে না, তারা 
থাকবে জাহান্নামে । জাহান্নাম শাস্তির স্থান । বড় জ্বালা ও যন্ত্রণার স্থান। সেখানে শুধু 
দুঃখ আর দুঃখ । 


আখিরাত বা পরকালীন জীবনের কয়েকটি স্তর ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল : 


১. কাবরে সাওয়াল-জাওয়াব, ৪. হাশর 
২. কবরে আরাম অথাবা আযাব, ৫. মীযান, 
৩. কিয়ামত, ৬. জান্নাত অথবা জাহান্নাম । 


আমরা আখিরাত বা পরকালীন জীবনের উপরে উল্লিখিত কয়েকটি স্তর ও কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব । 


কবরে সাওয়াল-জাওয়াব | 31) ৪ 0521 $ ০1541 


সাওয়াল-জাওয়াব মানে প্রশ্ন ও উত্তর । আমাদের মৃত্যুর পর প্রত্যেককেই কবরে সাওয়াল 
জাওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে । মুনকার ও নাকীর নামক দুই জন ফেরেশতা প্রত্যেক 
মৃত মানুষকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করেন। তাঁরা তখন সদ্য জীবিত করা মানুষকে 
নিম্ন বর্ণিত তিনটি সওয়াল বা প্রশ্ন করেন। 


প্রথম সাওয়াল: মান রাব্বকা ? 
অর্থ : তোমার রব কে ? 2 ৮ 


ইসলাম শিক্ষা ২৩ 
ঈমান ও আকাইদ 


দ্বিতীয় সাওয়াল : মা দীনুকা ? ১১1 
অর্থ : তোমার দীন বা জীবন ব্যবস্থা কী ? 
তৃতীয় সাওয়াল : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)কে দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে- 
মান হাযার রাজুলু ? | 1241 14! 4৮ 
ঠাস ০৯5 রি 
মহানবী (স) এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জাওয়াব বা উত্তর আমাদের শিখিয়ে গেছেন । 
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অর্থ : ইনি আল্লাহর রাসূল (স)। 
যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও নবী-রাসূলের উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ অনুসরণ করে জীবন 
যাপন করেছে তারা সবাই কবরের জীবনে এ সাওয়ালগুলোর সঠিক জাওয়াব দিতে 
পারবে। তারা সফল হবে। তারা নাজাত পাবে। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তার নবী- 
রাসুলগণকে মানত না, তাদের আদেশ নিষেধ অমান্য করত, শয়তানের পথে চলত, 
তারা এ সাওয়ালগুলোর সঠিক জাওয়াব দিতে পারবে না। তারা উচ্চ স্বরে কাদবে এবং 
বলবে হায়! আমি তো কিছু জানি না। 


এসো কবরের সাওয়াল ও জাওয়াবের ব্যাপারে নিচের ছকটি পূরণ করি । 
সাওয়াল জাওয়াব 


২৪ ঈমান ও আকাইদ 
কবরে আরাম অথবা আযাব | 21 3 A 5 


আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ হল কবর ৷ দুনিয়াতে যারা আল্লাহ ও তাঁর 
নবী-রাসূল-এর আদেশ মত চলেছে, শয়তানের দেখানো পাপ কাজ থেকে বিরত 
থেকেছে, তারা কবরে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সাওয়ালের সঠিক জাওয়াব 
দিতে পারবে। কবর তাদের জন্য আরাম ও শান্তিময় হবে। আল্লাহ তার কুদরাতে 
জান্নাতের সাথে তাদের কবরে সংযোগ করে দেবেন। কবরে তারা জান্নাতের শান্তি 
অনুভব ররর । 


আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও নবী রাসূলের কথা মত চলে না, যারা পাপী ও অপরাধী 
তারা কবরে সাওয়ালগুলোর সঠিক জাওয়াব দিতে পারবে না। কবর তাদের জন্য কঠিন 
ও ভীষণ শাস্তির স্থান হবে । তাদের কবরের সাথে জাহান্নামকে সংযোগ করে দেওয়া 
হবে । কবরে তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। 


আমরা সব সময় আল্লাহ ও নবী-রাসূলের কথামত চলব । আমরা কোনো দিন শয়তানের 
দেখানো পথে চলব না। পাপ কাজ করে পাপী বা অপরাধী হব না। আল্লাহ আমাদের 
কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। 


মীযান 12)। 9391 

এ দুনিয়ায় আমরা যেসব কথা বলি ও কাজ করি তার হিসাব আল্লাহ পাকের নিকট 
সংরক্ষিত থাকে । আল্লাহ সে সকল কথা ও কাজ এক দল ফেরেশতা দ্বারা লিপিবদ্ধ 
করান। সকল মানুষের চলাফেরা, আচার-আচরণ, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য সবকিছু 
ফেরেশতাদের দ্বারা লিখে রাখা হয়। একে আমলনামা বলা হয়। যে সকল ফেরেশতা 
কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকবৃন্দ বলা হয়। 

আরবি ভাষার শব্দ মীযান মানে পরিমাপক। আমলনামায় যাদের নেককাজ বা সৎ 


আমল, ইবাদাত-বন্দেগী, ওজনে বেশি হবে তারা জান্নাতবাসী হবে । আর যাদের পাপ 
কাজের ওজন বেশি হবে, তারা জাহান্নামে যাবে । তারা দোযখবাসী হবে । 


ঈমান ও আকাইদ ২৫ 


আমরা হাশরের ময়দানে পাপ-পুণ্যের ওজনের কথা চিন্তা করে কখনও পাপ কাজ করব 
না। শয়তানের পথে চলব না। 


> রত পর্ণ Ad 


কিয়ামত | 5০351) 


এসি পরতে 


পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, এক দিন এই পৃথিবী 
এবং মহাবিশ্বের কোনো কিছুই ছিল না। আল্লাহু তা'আলা তার অসীম কুদরাতে 
আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য, ভূপৃষ্ঠ, মানুষসহ জীবজন্তু, গাছপালা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। 
তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ 
তাদেরকে হেদায়াত করেছেন। 


মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে তার চরম অবাধ্য হয়ে যাবে, এমনকি আল্লাহর নাম নেয়ার 
মত এক জন মানুষও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এ বিশ্বজগত এবং এর সবকিছু ধ্বং 
করে দিবেন । একেই বলে কিয়ামত। 


হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশ মত তার হাতে রক্ষিত শিজ্গায় ফুঁক দিবেন। 
জীবজন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভব করবে । সবকিছু তুলার মত উড়তে থাকবে । অবশেষে 
এ পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সবকিছু একাকার হয়ে একটি সমতল মাঠে পরিণত হবে । 


বিশুজগতের এরুপ পরিণতি বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন। তারা বলেন, এমন এক সময় 
আসবে যখন সূর্য তাপহীন হয়ে যাবে, শীতল হয়ে যাবে । চাদেরও আলো থাকবে না। 
গ্রহ ও উপগ্রহসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে । পৃথিবীসহ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । 


কিয়ামতের পর অর্থাৎ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার অনেক পরে আল্লাহ্‌ তাআলা সবাইকে 
তাদের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য একটি ময়দানে সমবেত করবেন। সেদিন আল্লাহর 
সামনে সবাইকে হাযির হতে হবে। শেষ বিচারের এ দিনটিকে বলা হয় ইয়াওমুল 
হাশর। ইয়াওমুন মানে দিন। হাশর মানে সমবেত হওয়া। অতএব ইয়াওমুল হাশর 
মানে “সমবেত হওয়ার দিন'। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে এবং জন্মগ্রহণ 
করবে এদের সবাইকে এ দিনে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে । সবাইকে সেদিন 
আল্লাহর সামনে 
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উপস্থিত হতে হবে । পৃথিবীতে আমরা যত কথা বলছি এবং যত কাজ করছি আল্লাহর 
দরবারে এ সকল কথা ও কাজের হিসাব আমাদের দিতে হবে। 

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ ও নবী-রাসূলের নির্দেশ মত জীবনযাপন করেছেন এবং আল্লাহু 
নিরাপদে থাকবেন। 


অপর দিকে যারা ঈমান আনেনি, ভালো কাজ করেনি, শয়তানের কথা মত চলেছে, 
তারা ভীষণ দুঃখ-কক্টে পড়বে । তাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। 


আমরা ইয়াওমুল হাশরের প্রতি ঈমান আনব । হাশরের ময়দানে আমাদের সকল কথা ও 
25555429958 


চিজ রানার রাজা 
চলে, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, তারা জান্নাতে 
যাবে। সেখানে সুখ-শান্তি ও আরামের সবরকম ব্যবস্থা থাকবে । সেখানে খুব সুস্বাদু 
খাদ্য, পানীয় ও সুন্দর সুন্দর বাগান থাকবে। অতি মনোরম বালাখানা ও ছোট ছোট 
নহর থাকবে । জান্নাতবাসীগণ যা চাবে তারা সাথে সাথে তাই পাবে । সেখানে কোনো 
অভাব থাকবে না । কোনো অশান্তি থাকবে না। কোনো দুঃখ বেদনাও থাকবে না। 


অপর দিকে জাহান্নাম বা দোযখ হল চিরস্থায়ী দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার স্থান । জাহান্নামের 
মধ্যে সকল স্থানে থাকবে বিভিন্ন রকমের শাস্তি । 


দুনিয়ায় যারা ঈমান আনেনি, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে, পাপ কাজ করেছে, 
শয়তানের অনুসারী হয়েছে, তারা জাহান্নামে যাবে । সেখানে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ 
করবে । জাহান্নামে শুধু দুঃখ আর দুঃখ । সেখানে থাকবে ভীষণ শাস্তি। 


ঈমান ও আকাইদ ২৭ 
ইবাদাত-বন্দেগী করব । 
তাহলে পরকালে জান্নাত পাব । 
জাহান্নামের দুঃখ কষ্ট থেকে রেহাই পাব। 


অন্শীলনী 


a 


রচনামূলক প্রশ্ন 


SN চি IE: 000 0 


ঈমান কাকে বলে ? আকাইদ বলতে কী বুঝ ? আলোচনা কর । 
আল্লাহু তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

মানুষ কী বানাতে পারে আর কী বানাতে পারে না তার বর্ণনা দাও । 
মুসলিম কাকে বলে ? এক জন মুসলিমের আচার-আচরণ কেমন? বিবরণ দাও । 
সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে ? তার লালন-পালনের একটি বর্ণনা দাও । 
পানি কার দান ? কীভাবে আমরা পানি পাই তার বর্ণনা দাও । 

কে সূর্য সৃষ্টি করেছেন ? সূর্য আমাদের কী কাজে লাগে ? 

আল্লাহু তা'আলার ৫টি গুণবাচক নাম বাংলা অর্থসহ আরবিতে লিখ। 
আল্লাহ ক্ষমাশীল-এর ব্যাখ্যা কর। 

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ব্যাখ্যা কর। 
নবী-রাসূলগণের জীবনের লক্ষ্য কী ছিল ? 
নবী-রাসূলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো কী ? 

আখিরাতের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর নাম লিখ । 

কবরে সাওয়াল ও জাওয়াব সম্পর্কে কী জান লিখ । 

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ দাও । 
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নৈর্বত্তিক প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরে টিক (৮/) চিহ্ন দাও। 
১. মানুষ কোনটি বানাতে পারে? 
ক) গ্রহ-নক্ষত্র খ) জীবজন্তু 
গ) চেয়ার-টেবিল ঘ) ফলমূল । 
২. কার ইচ্ছাতে আমাদের জন্ম ও মৃত্যু হয়? 
ক) মানুষের খ) নবী-রাসূলের 
গ) আল্লাহর ঘ) জ্ঞানী ব্যক্তির। 


৩. শ্বাস নেয়ার সময় কী গ্রহণ করি ? 
ক) কার্বন ডাই-অক্সাইাড খ) পানি 


গ) অক্সিজেন ঘ) খাদ্য। 
৪. পানির অপর নাম কী? 
ক) শরবত খ) জীবন 
গ) নদী ঘ) সাগর। 
৫. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে? 
ক) মানুষ খ) বৈজ্ঞানিক 
গ) আল্লাহু তা'আলা ঘ) ঈমানদার ব্যক্তি 
৬. আল-আসমাউল হুসনা বলতে কী বুঝ ? 
ক) মানুষের গুণসমূহ খ) আকাশ 
গ) জীবজন্তুর গুণসমূহ ঘ) আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ । 


৭. খালিক শব্দের অর্থ কী? 
ক) পালনকর্তা খ) সৃষ্টিকর্তা 
গ) রিযিক দাতা ঘ) দয়ালু। 


১০, 


৯১, 


১২, 


১৩. 


ঈমান ও আকাইদ 


বাসিরুন শব্দটির অর্থ কী? 

ক) আল্লাহ সর্বশ্রোতা খ) আল্লাহ সহনশীল 

গ) আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ঘ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান । 
কাদিরুন শব্দের অর্থ কী? 

ক) আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা খ) আল্লাহ সর্ব শ্রোতা 

গ) আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ঘ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান । 
খাতামুন্নাবিয়্টান কে ? 

ক) হযরত আবু বকর (রা) খ) হযরত ঈসা (আ) 
গ) হযরত মুহাম্মাদ (স) ঘ) হযরত মূসা (আ) । 
নবী-রাসূলের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন কে ? 

ক) হযরত আদম (আ) খ) হযরত জিবরাঈল (আ) 
গ) হযরহ ইবরাহীম (আ) ঘ) হযরত ইসরাফীল (আ)। 
চিরস্থায়ী সুখের স্থান কোনটি ? 

ক) নিজের বাড়ি খ) কবর 

গ) জাহান্নাম ঘ) জাননাত। 
চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান কোনটি ? 

ক) বনজঙ্গাল খ) নদনদী 

গ) হাটবাজার ঘ) জাহান্নাম। 


২৯ 


ইবাদাত আরবি শব্দ। ইবাদাত মানে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা। আল্লাহ্‌ যা আদেশ 
করেছেন তা করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা না করাই হল ইবাদাত। আমাদের কাজ 
হল তার হুকুম মানা । তার ইবাদাত-বন্দেগী করা। মানুষ তার বান্দাহ। আল্লাহু 
তা'আলা মানুষের একমাত্র মাবদ। বান্দাহ তার মাবদের সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করে 
সবই ইবাদাত। 


আমরা একে অন্যের সাথে যখন কথা বলি তখন মিথ্যা কথা বলব না। পরনিন্দা করব 
না। মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন । আমরা সব সময় 
সত্য ও ন্যায় কথা বলব । আল্লাহু তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা বলার জন্য আদেশ 
করেছেন । আমরা মানুষের সাথে টাকা পয়সার লেন-দেন করি । বাজারে জিনিসপত্র 


ইবাদত ৩১ 
কেনা-বেচা করি, নিজের ঘরে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে বসবাস করি । আমরা যদি 
এসব কাজে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলি, তা হলে আমাদের সারা জীবনই আল্লাহর 
ইবাদাতে অতিবাহিত হয় বলে গণ্য হবে । এমনকি খাওয়া-পরা, চলাফেরা, শোয়া-জাগা, 
কথা-বার্তা সবকিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভৃত্ত। ইসলামের লক্ষ্য হল মানুষকে ইবাদাতে 
অভ্যস্ত বান্দাহ হিসেবে তৈরি করা । এ উদ্দেশ্যে কতগুলো ইবাদাত ফরয করে দেওয়া 
হয়েছে । আর এগুলো হল- ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ । এছাড়াও রয়েছে 
অনেক ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদাত । 


ইবাদাত করলে আল্লাহু তা'আলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। দুনিয়ায় তাকে সুখ ও শান্তি 
দেন। আর আখিরাতে দান করবেন অনন্ত সুখ ও শান্তি। আর ইবাদাত না করলে তিনি 
বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাকে আখিরাতে দেবেন কষ্টদায়ক আযাব । কাজেই 
নিজেদের সুখ ও শান্তির জন্যই আমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা । 


হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র সর্বশেষ রাসূল । আল্লাহ্‌ তার নিকট পবিত্র কুরআন নাযিল 
করেছেন। আল্লাহ্‌ কোন কাজে সন্তুষ্ট হন, কোন কাজে অসন্তুষ্ট হন, তা তিনি 
কুরআনের মধ্যে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন । কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মহানবী (স) 
আমাদের পথ দেখিয়েছেন । 

আমাদের কর্তব্য হল মহানবী (স)-এর দেখানো পথে চলা । তারই নির্দেশ অনুসারে 


জীবনযাপন করা । আমরা যদি আল্লাহর দেওয়া বিধান ও রাসূল (স) নির্দেশিত পথে চলি 
তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করতে পারব। 


৩২ ইবাদত 


ইসলাম পাচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুকন মানে খুঁটি । পাঁচটি রুকন হল : 


ঈমান সালাত যাকাত সাওম হাজ্জ 


ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন । সালাত আরবি শব্দ। 
সালাতকে ফারসি ভাষায় নামায বলা হয়। সালাত সবচেয়ে বড় ইবাদাত। এর গুরুতৃ 
এবং ফযীলাতও সবচেয়ে বেশি । 


গুরু 


সবচেয়ে বড় ইবাদাত হল সালাত। এক জন মুসলিম ফজরের সময় উঠে সবকিছুর 
আগে পাক-সাফ হয়। এরপর মহান আল্লাহর সামনে হাযির হয়। তার সামনে দাড়িয়ে 
তার সন্তুষ্টি কামনা করে। তার শাস্তি থেকে বাচার জন্য মিনতি জানায় । এমনি করে 
শুরু হয় তার দিন। কয়েক ঘণ্টা পর পর যথাক্রমে আসে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা । 


ইবাদত ৩৩ 
এরপর আমরা সালাতুল বিতর আদায় করি। এ সালাতের শেষ রাকাআতে আমরা 
এভাবে দু'আ করি : 
হে আল্লাহ্‌ ! আমরা একমাত্র তোমার ইবাদাত করি, কেবল তোমার জন্য সালাত আদায় 
করি, আর একমাত্র তোমাকে সিজদাহ করি । আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা, সাধনা, কষ্ট 
স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্য ৷ 


এ সালাত মুসলিম-এর আমলের ভিত্তি মজবুত করে । তাদের ঈমানকে সতেজ করে । 
সালাতের ওপর আত্মার উন্নতি এবং কর্মের সংশোধন নির্ভর করে। 


সালাতের ফযীলাত 


মহানবী (স) এক দিন সাহাবীদের বললেন : মনে কর, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে 
একটি নদী আছে। যে ব্যক্তি এ নদীতে প্রতি দিন পাচ বার গোসল করে, তার শরীরে কি 
কোনো ময়লা থাকতে পারে ? সাহাবীরা বললেন, না, কোনো ময়লা থাকতে পারে না। 
তখন মহানবী সে) বললেন, ঠিক তেমনি কোনো বান্দা প্রতি দিন পাচ বার সালাত 
আদায় করলে তারও আর কোনো গুনাহ থাকতে পারে না । 


মহানবী (স) বলেন : 5451) 0085 ১5421] আস্সালাতু মিফতাহুল 
জান্নাতি) । 


অর্থ : সালাত জান্নাতের চাবি । 


ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সকল মুমিনের জন্য সালাত 
আদায় করা ফরয । কোনো অবস্থাতেই সালাত ত্যাগ করা যায় না। মনোযোগের সাথে 
সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে দাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো ঠিক নয়। 


মহানবী (স) কোনো পেরেশানি বা বিপদে পড়লে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য 
চাইতেন । আল্লাহ্‌ তার পেরেশানি ও বিপদ দূর করে দিতেন । 


আমরাও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইব। 
আল্লাহ্‌ আমাদের বিপদ ও মুসীবত দূর করে দেবেন। 


৩৪ ইবাদত 


সালাতের সময় হলে পাক-সাফ কাপড় পরব, ভালোভাবে ওয করব । পাক-পবিত্র 


$ মনে মনে সালাতের নিয়্যাত করে 
আল্লাহ্‌ আকবার বলব । 


ক সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত কান বরাবর উঠাব। 
ক মেয়েরা দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাব। 


* আল্লাহু আকবার বলে নাভির উপর 
হাত বাধব। 


ক মেয়েরা হাত বাধব বুকের উপর । 


+ হাত বাধার নিয়ম : বাম হাতের তালু 
নাভির উপরে রাখব । ডান হাতের তালু 
বাম হাতের পিঠের উপর রেখে কনিষ্ঠা ও 
বৃদ্ধাঙুলের দ্বারা বাম হাতের কবজি 
ধরব। অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদাত 
আঙুল বাম হাতের কবজির উপর বিছিয়ে 
রাখব । মেয়েরা শুধু বাম হাতের উপর 
ডান হাত রাখব । 


ইবাদত ৩৫ 
সালাতে যেসব দো'আ-কালাম পড়তে হয় : সানা, তাসবীহ, তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ 
মাসূরা । এগুলো অত্যন্ত জরুরি । এগুলো আমরা মুখস্থ করব । 


সানা 
ওয়া তারাকাসমুকা, ওয়া তা'আলা লো HAA ও 
(জাদদুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইবুকা | . ৫ এ) ৫ $ ৫৬ 


অর্থ : “হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার জন্যই সমস্ত 
ংসা। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময় । তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া 
আর কোনো মাবদ নেই”। 


তারপর আউযু বিল্লাহ, বিস্মিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ব। সুরা ফাতিহা পড়ে ‘আমীন’ 
বলব । সালাতে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরয। বিস্মিল্লাহ পড়ে অন্য 
কোনো সূরা বা কোনো সুরার কিছু অংশ পাঠ করব। পরে আল্লাহু আকবার বলে বুক 
করব । রুকুতে অন্তত তিন বার “সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলব। 


স্বাভাবিকভাবে খাড়া হয়ে দাড়াব। তারপর মাথা ঝুঁকাব। দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখব 
যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাক করে রাখব । 
মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলাব। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই 
হাতের আঙুলগুলো মিলানো অবস্থায় দুই হাটুর উপর রাখব ও কনুই পাঁজরের সাথে 
মিলিয়ে রাখব এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাব যাতে হাত হাটু পর্যন্ত পৌছে। 


রুকু শেষ করে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা অবস্থায় মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে 
দীড়াব। দাড়ান অবস্থায় ‘রাববানা লাকাল হামদ’ বলব । তারপর আল্লাহ্‌ আকবার বলা 
অবস্থায় সিজদায় যাব । 


৩৬ ইবাদত 


প্রথমে মাটিতে দুই হাটু রাখব । তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখব । এরপর দুই হাতের 
মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল মাটিতে রাখব । সিজদাহর সময় দুই হাতের আঙুলগুলো 


মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে রাখব । দুই পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে মাটিতে 
লাগিয়ে রাখব । উভয় পা মিলিয়ে রাখব এবং পা খাড়া থাকবে। 


মেয়েরা পা খাড়া রাখব না । উভয় পা ডান দিকে বের করে দেব এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখব । 


সিজদাহর সময় মাথা হাটু হতে যথেষ্ট দূরে রাখব। হাতের কজির উপরের অংশ 
মাটিতে লাগাব না। পায়ের নলা উরু হতে পৃথক রাখব । মেয়েরা সর্বাঙ্ঞা মিলিত 
অবস্থায় সিজদাহ করব । মাথা যথাসম্ভব হাটুর নিকট রাখব ৷ উরু পায়ের নলার সাথে 
এবং হাতের বাজু পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখব । সিজদায় তিন বার “সুব্হানা রাব্বিয়াল 
আলা” বলব। 


ইবাদত ৩৭ 
এরপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে বসব। দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখব । 
এরপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করব এবং সিজদাহর তসবীহ পড়ব। 
এভাবে সিজদাহ শেষ করে আল্লাহ্‌ আকবার বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দীড়াব। 
প্রথম রাকাআত শেষ হল। 


রা 


এখন দ্বিতীয় রাকাআত শুরু হল। বিস্মিলাহির রাহমানির রাহীম বলে সুরা ফাতিহা 
পড়ব। এরপর অন্য কোনো সূরা অথবা কোনো সুরার কিছু অংশ পড়ব। তারপর প্রথম 
রাকাআতের মত বুক ও সিজদাহ করে স্থির হয়ে বসব । এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত শেষ 
হল। 


যখন দ্বিতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা উঠাব তখন বাম পায়ের উপর 
বসব । ডান পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে খাড়া রাখব । 


মেয়েরা উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে মাটিতে বসব । এরপর হাতের দুই পাতা 
উরুর উপর আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় বিছিয়ে রাখব। এভাবে বসে মনোযোগের 
সাথে আত্তাহিয়্যাতু পড়ব । 


যদি তিন বা চার রাকাআতবিশিষ্ট সালাত হয় তাহলে আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়ে 
আল্লাহ্‌ আকবার বলে দীড়াব। এরপর পূর্বের মত তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত শেষ করব। 


৩৮ ইবাদত 


কিন্তু নফল, সুন্নাত ও ওয়াজিব সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে 
অন্য সুরা মিলাব আর ফরয সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সুরা মিলাব না। 


এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত শেষ করে আবার বসব। এরপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে 
দরূদ পড়ব। তারপর দুআ মাসুরা পড়ব । তারপর প্রথমে ডানদিকে ও বামদিকে মুখ 
ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করব । 


lhl 9 lal 5 A ৪০ 


SAE TE 


ইবাদত ৩৯ 


ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। | 
আস্সালামু আলাইনা (36 22 -2455 ও Al 4৯59 
ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন CASILEN 21 IE ০০3 
আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু শু? 2৯ এ) এ 2 এ 
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ্‌ ওয়া রাসূলুহু * 509 দা 
অর্থ : সকল শুভেচ্ছা ও অভিবাদন এবং সকল প্রকার সালাত ও পবিত্রতা তার জন্য। হে 
নবী ! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত ও বরকত বর্ষিত 
হোক। আমাদের ওপর ও আল্লাহ্‌র অন্যান্য নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ধিত হোক। 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনো মাবদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তার রাসূল । তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করব । 
দরূদ 


অল সপ্পি আলামুহাম্মদিওঁ ওয়াআলাঅলি | 9 5 ১23 ৮৫ ৩4 3 
মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা 23১3 ৮৫ < ৫1৫2 472 


রত 2 
A মি A A | Le A 
ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নীকা হামীদুম | ২25 HJ ০ 5 
ঙ টির ! A ৫৯1 SA 2 
মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও | ১৫২ ৮৮ এ রর ৫1-২3৯৫ 
তর 


ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা | ৫৫৫৫1৫৫১৫০4 ৪ 


আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম 31%, এ] 5 5%2৯1/-2, ০6 


অর্থ : হে আল্লাহ্‌ ! হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত নাযিল 
কর, যেমন ইবরাহীম (আ) ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয় 


৪০ ইবাদত 

তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্‌ ! হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তার 
পরিবার-পরিজনের ওপর বরকত নাযিল কর, যেমন ইবরাহীম (আ) ও তার পরিবার- 
পরিজনের ওপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত এবং মর্যাদাবান । 


দরূদ পড়ার পর এই দু'আ মাসুরা পাঠ করব। 

দু'আ মাসুরা 

ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনবা ইলা আনতা ৫১২ তু) 1) 5856 খু ও 
ফাগৃফির্লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ১১5 372 % 322 9১2৬ 
ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল এ এ) EHS IN 
গাব রাহীম। 2১৯ 5 0১821 


অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি নিজের ওপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ 
করার আর তো কেউ নেই। অতএব তুমি আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর 
আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাক্ষমাশীল ও মহাদয়াবান। 

দু'আ মাসুরা পড়ার পর প্রথমে ডানে ও পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলব আস্সালামু 
আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এভাবে দুই রাকাআতবিশিষ্ট সালাত শেষ হবে । 

তিন রাকাআতবিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতের পর শুধু তাশাহ্হ্দ পাঠ করব। 
এরপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাআতের জন্য সোজা হয়ে দীড়াব। এরপর 
না। এরপর আগের মতই বুক সিজদাহ করব। সিজদাহর পর স্থির হয়ে বসে 
তাশাহ্হুদ, দরূদ এবং দু'আ মাসুরা পড়ব। তারপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত 
শেষ করব । 

চার রাকাআতবিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতের পর শুধু তাশাহ্হুদ পড়ব । পরে তৃতীয় 


ইবাদত ৪১ 
রাহীম বলে শুধু সুরা ফাতিহা পড়ে বুক সিজদাহ করব । চতুর্থ রাকাআতের জন্য আল্লাহু 
আকবার বলে সোজা হয়ে দীড়াব। 


বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু সিজদাহ করার পর 
বসব। তারপর তাশাহ্হ্দ, দরুদ এবং দু'আ মাসুরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে 
সালাত শেষ করব। আর ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সালাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ 
রাকাআতেও সুরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা সুরার অংশ মিলিয়ে পড়ব। 


মুসাফিরের সালাত 


কোনো ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল বা প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে যাবার নিয়্যাত 
করে বাড়ি থেকে বের হয় তাকে মুসাফির বলা হয়। 


মুসাফির ব্যক্তি যুহর, আসর ও ইশার ফরয সালাত চার রাকাআতের স্থলে দুই 
রাকাআত পড়বে । অসুবিধা থাকলে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত সালাত ছেড়ে 
দেওয়া জায়েয আছে । এতে কোনো গুনাহ হবে না। 


যুহর, আসর ও ইশা এ তিন ওয়াক্তের সালাত মুসাফির অবস্থায় ইচ্ছে করে চার 
রাকাআত পড়লে গুনাহ হবে । 


সালাতের আহকাম (শর্তাবলি) 


সালাতের মধ্যে কতগুলো কাজ ফরয । এগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে । এর যে 
কোনো একটি ছুটে গেলে সালাত হয় না। এ রকম কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্ত । এর 
সালাতের ভিতরে । 


যে ফরয কাজগুলো সালাত শুরু করার আগেই করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের 
আহ্কাম (শর্তাবলি) বলা হয় । আহকাম মোট সাতটি : 


১. শরীর পাক ২. কাপড় পাক ৩. জায়গা পাক ৷ ৪. সতর ঢাকা 


৫. কিবলামুখী হওয়া | ৬. ওয়াক্ত হওয়া ৭. নিয়াত করা 


৪২ ইবাদত 

শরীর পাক করার জন্য গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নেব। ওয় না থাকলে ওয 

করব। কাপড় পাক মানে যে কাপড় পরে সালাত আদায় করব, তা অবশ্যই পাক হতে 

হবে। জায়গা পাক মানে যে স্থানে সালাত আদায় করা হবে সে স্থানটি পবিত্র হতে 
হবে। 

সতর ঢাকা মানে পুরুষদের নাভির উপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা । আর মহিলাদের 

মুখমণ্ডল, হাতের কবজি এবং পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখা । 

কিবলামুখী হওয়ার অর্থ কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা । কা'বা 

শরীফ আমাদের দেশ থেকে পশ্চিম দিকে । তাই আমরা পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাত 

আদায় করি। 

নিয়্যাত অর্থ ইচ্ছা করা। তাকবীর তাহরীমার সময় প্রত্যেক নামাযের নিয়্যাত করতে 

প্রত্যেক সালাতের জন্যই নির্দিষ্ট ওয়াক্ত আছে। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের ওয়াক্তমত 

সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, আমরা সঠিক ওয়ান্তে সালাত আদায় 
করব । 

সালাতের আরকান 

যে ফরয কাজগুলো সালাতের মধ্যে করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আরকান বলে। 

আরকান মোট সাতটি : 

তাকবীর তাহরীমা বা আল্লাহ্‌ আকবার বলে সালাত শুরু করা । 

২. কিয়াম বা দাড়িয়ে সালাত আদায় করা । পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই দাড়িয়ে সালাত 
আদায় করতে হবে । তবে কোনো কারণে দাড়াতে না পারলে বসে সালাত আদায় 
করা যায়। আর বসতে অক্ষম হলে শুয়ে শুয়ে ইশারায় সালাত আদায় করা যায়। 

, কিরআত অর্থাৎ কুরআন মাজীদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা। 

বুক করা । 

সিজদাহ করা । 

শেষ বৈঠকে বসা। 

সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা । 


uv 
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ইবাদত ৪৩ 
আমরা খুব সতর্ক হয়ে সালাত আদায় করব। লক্ষ্য রাখব একটি ফরযও যেন বাদ না 
পড়ে । কেননা, এর যে কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত আদায় হবে না। এ অবস্থায় 
সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। 
নামাযের ওয়াজিব 
ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয়। ফরযের পরই ওয়াজিবের স্থান। সালাতের মধ্যে 
কতগুলো ওয়াজিব কাজ আছে। ইচ্ছা করে এর যে কোনো একটি বাদ দিলে সালাত 
আদায় হয় না। সালাতের ওয়াজিবসমূহ : 

(১) সুরা ফাতিহা পড়া। 

(২) সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা কুরআনের কিছু অংশ পড়া । 

(৩) বুক করার পর সোজা হয়ে দাড়ানো । 

(৪) দুই সিজদাহ্র মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। 

(৫) তিন বা চার রাকাআতবিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতের পর বসে তাশাহ্হুদ 
পড়া। 

(৬) সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া । 

(৭) মাগরিব ও ইশার ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাআতে এবং ফজর ও জুমুআ-এর 
ফরয সালাতে এবং দুই ঈদের সালাতে ইমামের শব্দ করে কুরআন পাঠ করা এবং 
অন্যান্য সালাতে নীরবে পড়া । 


(৮) বিত্র সালাতে দু'আ কুনুত পড়া । 

(৯) দুই ঈদের সালাত অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা । 

(১০) রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ অবস্থান করা । 

(১১) ভূলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সিজদাহ দেওয়া । 

(১২) আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা । 

(১৩) সালাতের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । 
যে ব্যক্তি সালাতের দু'আ-কালাম জানে না সে সালাতের মধ্যে সব জায়গায় সুবহানাল্লাহ 


অথবা আল্লাহু আকবার বলবে । এতে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে । সাথে সাথে 
সালাতের সুরা-কিরআত, দু'আ, দরুদ, তাসবীহ ইত্যাদি শিখতে থাকবে । 


৪৪ ইবাদত 
সালাত না হওয়ার বড় দুইটি কারণ : রুকুর পর সোজা হয়ে না দীড়িয়ে বরং মাথা 
সামান্য উঠিয়ে সিজদায় চলে গেলে সালাত হবে না। আবার সালাত পড়তে হবে । 


দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসতে হবে। সোজা হয়ে না বসে অল্প একটু মাথা 
উঠিয়ে দ্বিতীয় সিজদায় চলে গেলে সালাত হবে না । আবার সালাত আদায় করতে হবে । 


সালাতের মধ্যে হাই তোলা ও কাশি দেওয়া : সালাতের মধ্যে হাই আসলে যথাসম্ভব 
ঠোট চেপে বন্ধ রাখতে হবে । একান্ত চেপে রাখতে না পারলে দাড়ান অবস্থায় ডান 
হাতের পিঠ দ্বারা আর বসা অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দ্বারা বন্ধ রাখতে হবে। 


সালাতের মধ্যে যদি গলা খুসখুসায় অথবা গলা বন্ধ হয়ে আসে তবে না কাশার জন্য 
যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে । একান্ত না পারলে অতি আস্তে কাশতে হবে । জোরে 
জোরে কাশি দেওয়া যাবে না, গলা ঝাড়া যাবে না। 


সালাত যে অবস্থায় ছাড়া যাবে : মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী যদি কোনো বিপদে 
পড়ে ডাকেন তবে ফরয সালাতও ছেড়ে দিয়ে তাদের সেবা করা ওয়াজিব। যদি তারা 
কেউ অসুস্থ থাকেন এবং পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি কোনো প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে পা 
পিছলিয়ে বা কেঁপে কেপে পড়ে থাকা অবস্থায় ডাকেন; এমতাবস্থায় সালাত ছেড়ে 
দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে । এর পর সালাত আদায় করতে হবে। 

সাহ্‌ সিজদাহ 

সাহু মানে ভূল। সালাতের মধ্যে ভুল হলে সেই ভূল সংশোধনের জন্য যে সিজদাহ করা 
হয় তারই নাম সাহু সিজদাহ। 

আমরা আগেই জেনেছি, ইচ্ছা করে সালাতের যে কোনো একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিলে 
সালাত হয় না। পুনরায় এ সালাত আদায় করতে হয়। তবে ভুলক্রমে ওয়াজিব 
কাজগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে সে ভুল সংশোধনের উপায় আছে। এ উপায়ই 
হল সাহু সিজদাহ। 

ফিরিয়ে আল্লাহ্‌ আকবার বলে দুটি সিজদাহ করব। এরপর বসে আবার আত্তাহিয়্যাতু, 
দরূদ এবং দুআ মাসুরা পড়ব । পরে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব। 


ইবাদত ৪৫ 


বিত্র মানে বেজোড় ৷ বিত্র সালাত তিন রাকাআত । তিন সংখ্যাটি বেজোড় । তাই এ 
সালাতকে বিত্র সালাত বলা হয়। বিত্র সালাত ওয়াজিব । সবাইকে এ সালাত আদায় 
করতেই হবে । 


বিত্র ওয়াক্ত হল- ইশার সালাতের পর থেকে ফজর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত । রমযান মাসে বিত্র সালাত পড়তে হয় ইশা ও তারাবীর সালাতের পর। 


অন্যান্য সালাতের মত বিত্র সালাতেও নিয়্যাত, তাকবীর তাহরীমা ও সানা পড়ব। 
প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে অপর একটি সুরা মিলিয়ে পড়ব । দুই 
রাকাআতের পর বসে শুধু তাশাহ্হুদ পড়েই উঠে দীড়াব। তৃতীয় রাকাআতেও সুরা 
ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলিয়ে পড়ব। এরপর বুকু না করে আল্লাহ্‌ আকবার 
বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাব। তারপর আবার হাত বাধব। হাত বাধা অবস্থায় 
দু'আ কুনুত পড়ব । দু'আ কুনুত পড়া শেষ হলে আল্লাহু আকবার বলে রুকু করব । বুকুর 


পর সিজদাহ করে বসব। তারপর তাশাহ্হুদ, দরূদ, দু'আ মাসূরা পড়ব। এরপর সালাম 
ফিরিয়ে সালাত শেষ করব । 

আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা ঈনূকা, 2 4 এ 
ওয়া নাস্তাগফিরুকা, ওয়া নু'মিনুবিকা । ভা, ৫১৪২ ৫8৫ AZ ও 


ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুসনী |. ৯3 2 14 ০0558 2 


আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা। OE 7 HA AK 
ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাউ, ওয়া নাতরুক। 7767 ss EAIAGYT 


৪৬ ইবাদত 


মাই ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয্যাকা 7 পরো, ৰা প্ৰেত এ 
না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু, ২৯১ 5৮০১ 15 
ওয়া ইলাইকা নাসআ, ওয়া নাহফিদু, EEE OO HC 


ওয়া নারজ রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা 21551527727 
আযাবাকা। ইন্না আযাবাকা 280 PE LE 
বিল কুফ্ফারি মুলহিক। * 2 215, 
অর্থ : হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই। তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি । আমরা কেবলমাত্র তোমার ওপরেই ভরসা 
রাখি । আমরা তোমারই উত্তম প্রশংসা করি । আমরা তোমার শোকর আদায় করি । আমরা 
তোমার দানকে অস্বীকার করি না। আমরা তোমার সাথে অশোভন আচরণ কারীদের 
বর্জন করি। হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি। কেবলমাত্র তোমার 
উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করি। আর একমাত্র তোমাকেই সিজদাহ করি । আমাদের 
সকল প্রকার চেক্টা-সাধনা ও সকল কফ স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই । কষ্ট 
আমরা কেবল তোমার রহমত লাভের আশায় করি। তোমার আযাবকে ভয় করি। 
নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফিররাই নিক্ষিপ্ত হবে। 


জানাযার সালাত 
Als 


মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ হিসেবে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে বলা হয় সালাতুল 
জানাযা বা জানাযার সালাত । জানাযার সালাত ফরযে কেফায়া । 

কেউ মারা গেলে তার প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে । যেমন তাড়াতাড়ি গোসল 
করানো । কাফন পরানো । জানাযার সালাতের মাধ্যমে তার জন্য দু'আ করা । তারপর 
তাকে দাফন করা ইত্যাদি । 


ইবাদত ৪৭ 


জানাযার সালাতে রুকু-সিজদাহ নেই। জামাআতের সঙ্গে দাড়িয়ে চার তাকবীর অর্থাৎ 
চার বার আল্লাহ্‌ আকবার বলে আদায় করতে হয়। ইমাম মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে 
তার বুক বরাবর দীড়াবেন। মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে কাতারবন্দি হয়ে দাড়াবে । 
মনে মনে নিয়্যাত করব, “আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার 
নিমিত্ত চার তাকবীরের সাথে জানাযা সালাত আদায় করছি।” পরে আল্লাহু আকবার বলে 
দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাব। এরপর সালাতে তাহ্রীমা বাধার ন্যায় নাভির উপরে হাত 
বাধব। 

পরে সানা পড়ব। “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া 
তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা ৷” 

সানা পড়েই হাত বাধা অবস্থায় ইমামের সাথে দ্বিতীয় বার আল্লাহু আকবার বলব এবং 
দরূদ পাঠ করব। তারপর হাত বাঁধা অবস্থায়ই ইমামের সাথে তৃতীয় বার আল্লাহু 
আকবার বলব এবং নিম্নের দু'আটি পড়ব । 


Ls ALG 

আল্লাহুস্মাগৃফির লিহায়্যিনা ওয়া 354) 5321 ZZ 

SS ee 
মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা, ওয়া গায়িবিনা, 1683৫ 3 ৫৯4 5 দে 
BA ০ পার্ট BAD 
গীরিনা, ওয়া কাবীরিনা কহ রতি এ) 
যাকা রনা উনসানা টবে ॥,০ % 
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আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহইহী আলাল {2 A714 এপৰ 
| টি ১৯১৩০ 2৯৪৭ 

5 AL রর রতি A 

ইসলাম, ওয়া মান্‌ তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না 4544844 85 2১১) 
885 ৰ » ০0০) 0515 5৮৪ 9১৭ 


অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, 
পুরুষ ও মহিলা, সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যে যাদের জীবিত 


৪৮ ইবাদত 

রাখেন, তাদের ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন, আর যাদের মৃত্যু দান করেন তাদের 
ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন ৷” 

এ দু'আ পড়া হলে হাত বাঁধা অবস্থায়ই ইমামের সাথে চতুর্থ বার আল্লাহু আকবার 


বলব। এরপর হাত বাধা অবস্থায়ই ডানে বামে সালাম ফিরাব। তারপর হাত ছেড়ে 
দিয়ে জানাযা সালাত শেষ করব । 


দাফন 


মৃত ব্যক্তির গোসল এবং জানাযা দেওয়া যেমন ফরযে কেফায়া, দাফন করাও তেমনি 
ফরযে কেফায়া। জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই লাশ কবরে নিয়ে যাবে । লাশ 
কবরে রাখার সময় বলবে : রি 
Al 00935 He ৮ 9 21 ৯ 
বিস্মিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ 
অর্থ : আল্লাহর নামের ওপর ও রাসূলুল্লাহর দীনের ওপর রাখছি। 
দাফনের সময় উপস্থিত সকলেরই তিন মুষ্টি মাটি কবরে দেওয়া মুস্তাহাব । 
মিনহা খালাকনাকুম 
অর্থ : “এ মাটি দিয়েই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।” (সুরা-২০ : আয়াত-৫৫) 
দ্বিতীয় মুফ্টি দেওয়ার সময় বলবে - 2২ 9৪8 ৮৫১ 
ওয়া ফিহা নুঈদুকুম 
অর্থ : “এ মাটির ভিতরেই পুনরায় আমি তোমাদেরকে আনব ৷” (সূরা-২০ : আয়াত- 
রা 14১৭ শে ৯ A2., A 
তৃতীয় মুফি দেওয়ার সময় বলবে ০৪১৯ 5০0: 7৯১৯ 3 
ওয়া মিনহা নুখ্রিজুকুম তারাতান উখ্রা 
অর্থ : “এ মাটি থেকেই পুনরায় আমি তোমাদেরকে বের করব ৷” (সুরা-২০ : আয়াত-৫৫) 


৪৯ 


Wl) 
|] 


NN 
|) 


ঠ 
৯ 


ja fh 


&2 ৬ 


8: 
Li ক. 
চট 


১108 


৬5) 


পা 
ন 
- 


মসজিদ শব্দের অর্থ সিজদাহ্‌র জায়গা ৷ যে স্থানে মুসলমানগণ প্রতি দিন পাচ ওয়াক্ত 
সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে, সে স্থানটিকে মসজিদ বলা হয়। বাড়িতে বা 
অন্য স্থানেও সালাত আদায় করা যায়। তবে মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় 
করলে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয় । 


আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ । মসজিদ আল্লাহ্র ঘর । যারা 
ভালোবাসেন । 


আযানের মাধ্যমে সালাতের জন্য ডাকা হয়। পাচ ওয়াক্ত সালাতের জন্যই মসজিদ 
থেকে আযান দেওয়া হয়। তাই আযান শুনলেই আমরা মসজিদে যাব এবং জামাআতের 
সাথে সালাত আদায় করব । 


৫০ ইবাদত 

এতে পরস্পরের মধ্যে বন্ধৃত গড়ে ওঠে । কারো কোনো বিপদ হলে অন্যরা তা জানতে 
পারে । তারা তাকে সাহায্য করতে পারে । তাই আমরা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় 
করব। 


পৃথিবীতে অগণিত মসজিদ আছে। বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা দুই লাখেরও অধিক। 


দুনিয়ার সকল মসজিদের মধ্যে তিনটি মসজিদের মর্যাদা বেশি। এগুলো হল: মসজিদে 
হারাম (কাবা শরীফ), মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা । 


টিং ol! 


১. পাক পবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা । 

২. মসজিদে প্রবেশের সময় এ দু'আ পড়া 
আল্লাহুমমাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। এ১১/ 49 ৮001 1 
অর্থ “হে আল্লাহ্‌ ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও” | 

৩. মসজিদে প্রবেশ করে কাউকে কষ্ট না দিয়ে কোনো খালি জায়গায় বসা। 


ইবাদত ৫১ 


৪. সামনের জায়গা খালি থাকলে সে জায়গায় বসা । নিজে না গিয়ে অন্যকে সামনে 
যেতে বলা মসজিদের আদবের খেলাফ। 


৫. মসজিদের মধ্যে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা। 

৬. লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে না যাওয়া । 

৭. হৈচৈ ও শোরগোল না করা । আস্তে কথা বলা । 

৮. সালাতরত কোনো মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত না করা । 

৯. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়া- 

আল্লাহুম্মা ইনী আস্আালুকা মিন ফাদলিকা ৫1১০ ৫১০ SL 1521 1 
অর্থ: “হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি” । 


মসজিদ প্রধানত সালাত আদায়ের জন্য তৈরি করা হয় । তবে মসজিদকে প্রাথমিক ধর্মীয় 
শিক্ষার মক্তব হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এখানে ধর্মীয় আলোচনার জন্য মজলিসও 
করা যায়। মহানবী (স) এবং তার খলীফাগণ মসজিদে বসেই রাষ্ট্র পরিচালনা 
করতেন । 


৫২ ইবাদত 

মসজিদুল আক্সার দিকে মুখ করে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার 
সাথীরা সালাত আদায় করতেন । এ জন্য মসজিদুল আক্সাকে প্রথম কেবলা বলা হয়। 
একদিন সালাতের মধ্যেই কেবলা পরিবর্তন করার নির্দেশ জারি হয় এবং কাবা শরীফের 
দিকে মুখ করে সালাত শেষ করা হয়। মসজিদুল আক্সা জেরুজালেমে অবস্থিত । 


এ পাঠে আমরা মসজিদের আদব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এবার আমরা নিচের ছকে 
মসজিদের আদবগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি । 


ইবাদত ৫৩ 


ঈদের সালাত 


A Ai 2 


Jul LS 


ঈদ অর্থ আনন্দ বা উৎসব । মহানবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক জাতিরই উৎসব আছে। 
আমাদের উৎসব হল ঈদ ৷ বছরে ঈদ দুইটি । ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা । এ দুইটি 
আমাদের জাতীয় উৎসব । 


আমরা আগেই জেনেছি ঈদ মানে আনন্দ । আর ফিতর মানে ভঙ্গ করা, বিরতি দেওয়া । 
অতএব ঈদুল ফিতর মানে হল রোযা বিরতি দেওয়ার আনন্দ । রমযান শেষে শাওয়াল 
মাসের প্রথম তারিখে হয় ঈদুল ফিতর সারা রমযান মাস কষ্ট করে রোযা রাখার পর 
এ দিন আমরা রোযা না রেখে আনন্দ করি। মহানবী (স) বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন 
মহান আল্লাহ্‌ রোযাদার বান্দাদের সব গুনাহ মাফ করে দেন। রোযাদারের জন্য এর 
চেয়ে বেশি আনন্দ আর কি হতে পারে ? 


ঈদুল ফিতরের দিন আমাদের আনন্দ ধরে না। মনের খুশিতে আমরা ভালো পানাহার করি। 
আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করি। গরিবদের ফিতরা দেই। তাই তাদেরও 
কোনো অভাব থাকে না। এভাবে এ দিন ধনী ও গরিব সবাই আনন্দে শরীক হয় । 


ঈদুল ফিতরের দিন দুইটি কাজ করা ওয়াজিব। একটি হল ফিতরা আদায় করা আর 
অপরটি ঈদের সালাত আদায় করা । 


ঈদের সালাত দুই রাকাআত । এ সালাতের সময় হল সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য মাথার 
ওপর আসা পর্যন্ত । 


আমরা নিয়মমত ফিতরা আদায় করব এবং সময়মত ঈদের সালাত আদায় করব । 
ঈদের দিন কতগুলো সুন্নাত কাজ আছে । যেমন: 
১. গোসল করা । 


৫৪ ইবাদত 


২. ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের আগেই কিছু খাওয়া । আর ঈদুল আযহার 
দিন ঈদের সালাত ও কুরবানীর পর খাওয়া । 


৩. ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের আগেই ফিতরা আদায় করা । 
৪. ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করা । 

৫. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া । 
ঈদের তাকবীর 


প্রায় রিডি হানার, সায়ার আর্থ ৮৫ ইতি 2 2৯) আর 
আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ । এ ৯, 7 সহ 


ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার সালাতের একই নিয়ম । আমরা প্রথমে ইমামের পিছনে 
কাতার করে দীড়াব । তারপর নিয়ে বর্ণিতভাবে নিয়্যাত করব : 


“আমি কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের দুই 
রাকাআত ওয়াজিব সালাত আদায় করছি”। আর ঈদুল আযহার সালাতে বলব- “আমি 
ওয়াজিব সালাত আদায় করছি”। 


নিয়্যাত করে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাব। তারপর 
তাহরীমা বেঁধে সানা পড়ব। সানা পড়ার পরই ইমামের সাথে তিন বার অতিরিক্ত 
তাকবীর বলব । তিন বারই কান পর্যন্ত হাত উঠাব। 


প্রথম ও দ্বিতীয় বার তাকবীর বলে হাত বাধব না, ছেড়ে দেব। তৃতীয় বার তাকবীর বলে 
হাত বাধব। তারপর ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা পড়বেন। 


ইবাদত ৫৫ 
এরপর ইমাম সাহেবের সাথে আমরাও রুকু ও সিজদাহ করব । সিজদাহর পর উঠে 
দাড়াব। 
দ্বিতীয় রাকাআতেও ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা পড়বেন । তারপর 
ইমামের সাথে আমরাও তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলব। তিন বারই কান পর্যন্ত হাত 
উঠিয়ে ছেড়ে দেব। হাত বাধব না। চতুর্থ বারে ইমামের সাথে তাকবীর বলে বুক করব। 
অতঃপর সিজদাহ করে উঠে বসে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দু'আ মাসুরা পড়ব। তারপর 
ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব । 


সালাত শেষে ইমাম খুতবা দেবেন। আমরা খুতবা শুনব। তারপর ইমামের সাথে 
সকলেই মুনাজাত করব । 


ঈদ মানে আনন্দ। আর আযহা মানে কুরবানী । ঈদুল আযহা মানে কুরবানীর আনন্দ । 
মহানবী (স) বলেছেন- “যে ব্যক্তি খুশি মনে কুরবানী করবে, সে জাহান্নামের আগুন 
তোমরা একটি করে নেকী পাবে” । তাই আনন্দের সাথে আমরা কুরবানী করব। 


কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ নিজেরা রাখি। এক ভাগ আত্মীয়- 
স্বজন ও প্রতিবেশীদের দেই। আর এক ভাগ গরিবদের দেই। তাই ধনী ও গরিব সবাই 
এ আনন্দে অংশীদার হই। 

যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ ঈদুল আযহা । ঈদুল আযহার ওয়াজিব দুইটি । ঈদের 
নামায পড়া এবং কুরবানী করা। 

ঈদুল আযহার সালাত ঠিক ঈদুল ফিতরের সালাতের মত একই সময়ে, একই নিয়মে 
পড়তে হয় । কোনো পার্থক্য নেই। 

ঈদুল আযহার সুন্নাতও ঈদুল ফিতরের সুন্নাতের মত। পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল 
ফিতরের দিন ঈদের নামাযের আগেই কিছু খাওয়া সুন্নাত। আর ঈদুল আযহার দিন 
সালাত ও কুরবানীর পর খাওয়া সুন্নাত। 


দেখলেন, মহান আল্লাহ তাকে তার প্রিয় সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার 
নির্দেশ দিচ্ছেন । হযরত ইবরাহীম (আ) তার ছেলেকে ঘটনাটি জানান । 


আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কথা শুনে তিনি তা মেনে নেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন ছেলেকে 
কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন আল্লাহ বলেন, হে ইবরাহীম! তুমি তো 
স্বপ্লাদেশ সত্যিই পালন করলে । নিশ্চয়ই এটা ছিল এক সুস্মষ্ট পরীক্ষা । তুমি তাতে 
উত্তীর্ণ হয়েছ” (সুরা আস্সাফফাত : ১০৫-১০৭)। মহান আল্লাহ খুশি হয়ে একটি পশু 
কুরবানী করার ব্যবস্থা করে দেন। তখন থেকেই পশু কুরবানীর প্রথা চালু হয়। আমরাও 
তাই প্রতি বছর কুরবানী করি। স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন পশু কুরবানী করতে হয়। 


2 24১৯ - 


ক পার্টি 


মা বাবার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল সন্তান। সন্তানের প্রতি মা বাবার দায়িতুও অনেক। 
একটি দায়িতু হল সন্তান জন্গ্রহণ করার পর সপ্তম দিনে তার নাম রাখা ও আকীকা 
করা। আকীকা করলে সন্তানের বিপদাপদ দূর হয়। তবে আকীকা করতে না পারলে 
কোনো দোষ নেই। যে ধরনের পশু কুরবানী করা যায় সে ধরনের পশু দিয়ে আকীকাও 
করা যায়। আকীকা জন্মের সপ্তম দিনে করাই ভালো । পরে অন্য যে কোনো সময়েও 
করা যায়। আকীকার দিন সন্তানের মাথার চুল মুড়াতে হয়। মুড়ান চুল ওজন করে 
সমপরিমাণ রূপা দান করা ভালো । 


আকীকার গোশত সবাই খেতে পারে । এক অংশ গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হয়। 


ইবাদত ৫৭ 


সাওম 
2০1 


ইসলামের পাচটি বুকনের মধ্যে সাওম একটি । সুবহে সাদিকের সময় থেকে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত পানাহার এবং আরো কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। সাওমকে 
ফারসি ভাষায় রোযা বলা হয়। 


সাওম ইসলামের একটি প্রধান স্তম্ভ। সালাত যে শিক্ষা প্রতি দিন পাচ বার স্মরণ 
করিয়ে দেয়, সাওম বছরে এক বার । তা এক মাস ধরে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে 
থাকে । রমযান এলে শেষ রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযাদারের খানাপিনা বন্ধ থাকে । 
সাহ্রীর সময়ে তারা পানাহার করে । সুবহে সাদিক হওয়া মাত্র খানাপিনা বন্ধ করে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কিছুই খায় না। এমনকি যেখানে দেখার মত কেউ নেই, সেখানেও 
এক বিন্দু পানি পান করে না। যখনই মাগরিবের আযানের সময় হয়, তখনই তারা 
ইফতার করে । 

সাওমের তাৎপর্য 

আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ পায়। 

মহানবী (স)-এর প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ পায়। 

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। 

অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও মমতৃবোধ সৃষ্টি হয় । 

সংযম, ত্যাগ, দান, ভ্রাতৃতৃবোধ, দয়াসহ অন্যান্য চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটে । 
দৈহিক, মানসিক, আত্ৰিক প্রশান্তি অর্জিত হয় । 

সহমর্মিতা, মমতৃবোধ ও কল্যাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। 
অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা হয়। 

ধনীদের মধ্যে গরিব, মিসকীনদের সাহায্য করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। 

মহান আল্লাহ্‌ রমযান মাসে কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। তাই এ মাসটি অতি 
পবিভ্র। আল্লাহু তা'আলা আমাদের জন্য সারা বছরে এ একটি মাস রোযা রাখা ফরয 
করেছেন। 


ভিন TIES PEC ক পি 


৫৮ ইবাদত 


মহানবী (সে) বলেছেন : “যে ব্যক্তি রমযান মাসে সঠিকভাবে রোযা রাখে, সে শিশুর মত 
নিস্পাপ হয়ে যায়” ৷ 


রোযার মাধ্যমে তাক্ওয়া পয়দা হয়। তাক্ওয়া মানে সাবধানতা অবলম্বন । যে আল্লাহ্‌র 
ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে সে কোনো পাপের কাজ করতে পারে না। খাবার না 
পেলে কেমন কষ্ট, রোযা রাখলে তা বুঝা যায়। দুঃখী মানুষের প্রতি সাহায্য করার শিক্ষা 
রোযা থেকে পাওয়া যায়। রোযা রাখলে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি হয়। পাকস্থলী 
ঠিকমত কাজ করতে পারে । এতে অনেক রোগ-ব্যাধি দূর হয়, স্বাস্থ্য ভালো হয়। 


রমযান মাসে প্রতি দিন শেষ রাতে সাহরী খাওয়ার পর রোযার নিয়্যাত করতে হয় : 


“হে আল্লাহ্‌! আমি আগামী কাল রমযান মাসের ফরয রোযা রাখার নিয়্যাত করলাম । 
তুমি দয়া করে আমার রোযা কবুল কর’ । 


ইফতারের সময় বলতে হয় : 
আল্লাহুম্মা লাকা সুমতৃ ওয়া রি 2 A >» গোঁ 220 
আলা রিষকিকা আফতারতু। ৪ ৫ ঞ $১, ট 


অর্থ : “হে আল্লাহ্‌ ! তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিযিক দ্বারা 
ইফতার করছি” । 


তারাবীর সালাত 


রমযান মাসে এশার সালাতের পর তারাবীর সালাত পড়তে হয়। তারাবীর সালাত বিশ 
রাকাআত । এ সালাত আদায় করা সুন্নাত । মহানবী (স) বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি রমযান 


আমরা রমযান মাসে রোযা রাখব । 
নিয়মিত তারাবীর সালাত আদায় করব। 


ইবাদত ৫৯ 


যাকাত 

EEE 
আল্লাহু তা'আলা সালাত-সাওম যেমন আমাদের ওপর ফরয করেছেন, যাকাতও ঠিক 
তেমনিভাবে ফরয করেছেন। যাকাত ইসলামের একটি গুরুতৃপূর্ণ রুকন বা সতম্ভ। 
যাকাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হয়। কৃপণতা ও সম্পদের 
প্রতি লালসা দূর হয়। যাকাত মুমিনের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে, যখনই আল্লাহর 
পথে তার সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, তখন সে অন্তর খুলে তা দান করে। 


মহান আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেছেন । জীবনযাপনের জন্য মানুষকে তিনি বিভিন্ন রকমের 
সম্পদ দান করেছেন। তবে পৃথিবীর সব মানুষ সমান সম্পদের অধিকারী হয় না। 
কারো সম্পদ অনেক বেশি। আবার কারো খুবই কম। ধনীদের অভাব নেই। গরিবদের 
যাকাতের বিধান দিয়েছেন । 


আল্লাহু তাআলা ধনীদের সম্পদের মধ্যে গরিবদের জন্য একটা অংশ নির্ধারণ করে 
রেখেছেন । ধনীরা গরিবদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেবে । এটা গরিবদের অধিকার । 


A 5০ 1৮০ [| 5 ASA 
আল্লাহ্‌ বলেন : $555) | 9815 29151115252 
অর্থ : তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত দাও । 


AL NL 


মহানবী (স) বলেন : 654 596% 565% 

অর্থ : ‘যাকাত ইসলামের (ধনী-গরিবের মধ্যে) সেতুবন্ধন’ । 
ইসলামের পাচটি রুকনের মধ্যে ঈমান ও সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাতের 
অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি । যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ্‌ বরকত দান করেন। ফলে তাদের 


সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যাকাত পেলে গরিবেরাও তা নিজের কাজে লাগাতে পারে, ব্যবসা- 
বাণিজ্য করতে পারে । এভাবেও সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি পায় । 


৬০ ইবাদত 
যাকাতের নেসাব 


নেসাব মানে নির্ধারিত পরিমাণ । যাকাতের নেসাব হল সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর সমপরিমাণ মূল্যের অন্য সম্পদ ৷ যদি কোনো ব্যক্তির 
কাছে প্রয়োজনীয় খরচাদির পর এক বছর পর্যন্ত এ নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, 
তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয । 

নেসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। এ হিসাবে প্রতি 
এক শত টাকার যাকাত হয় আড়াই টাকা । আর প্রতি হাজারে হয় পঁচিশ টাকা । 
ফসলাদি এবং গৃহপালিত পশুরও যাকাত আছে। এর হিসাব অন্য রকম। আমরা তা 
পরে জানতে পারব । 

সবাইকে যাকাত দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র আট শ্রেণীর লোককে যাকাত দেওয়া যায়। 
যাদের যাকাত দেওয়া যায় তাদেরকে যাকাতের মাসরাফ বলে । মাসরাফ অর্থ ব্যয় 
করার খাত । যাকাতের মাসরাফ হল আটটি । 

(১) অভাবপ্রস্ত, (২) সম্বলহীন, (৩) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন ব্যক্তি, 
(৪) মুক্তিকামী দাস, (৫) খণগ্রস্ত, (৬) অসহায় প্রবাসী বা পথিক, (৭) আল্লাহ্র পথে 
অর্থাৎ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, (৮) যাকাতের জন্য নিয়োজিত 
কর্মচারীবৃন্দ । 

যাকাত দিলে আল্লাহ্‌ খুশি হন, মাল পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। ধনী ও গরিবের বৈষম্য 
দূর হয়। সমাজে শান্তি স্থাপিত হয় । আর যাকাত না দিলে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হন। ধনী 
ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বিরাজ করে । সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় । আখিরাতেও রয়েছে 
কঠিন আযাব । 

আমরা হিসাব করে যাকাত দেব। 

সমাজের সেবা করব। 


পরকালের আযাব থেকে রক্ষা পাব। 


ইবাদত ৬১ 


হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন । হাজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা । নির্দিষ্ট নিয়মে ও সময়ে 
কা'বা শরীফ ও আশপাশের কয়েকটি পবিত্র স্থান যিয়ারত করার ইচ্ছায় মক্কা শরীফে 
গমন করাকে হাজ্জ বলা হয়। 

কা'বা শরীফ আল্লাহ্‌র ঘর । মুসলিমদের কিবলাহ। দুনিয়ার সকল মুসলিম কাবা ঘরের 


দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে । আমরাও সালাত আদায় করি। হাজ্জের সময় 
কাবা শরীফের তাওয়াফ করা হয় এবং যিয়ারত করা হয়। 
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| কা'বা শরীফ তাওয়াফ-এর দৃশ্য ll 

যাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর মক্কা শরীফ যাওয়া-আসার এবং সেখানে 
অবস্থানের খরচ বহন করার ক্ষমতা আছে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌ হাজ্জ ফরয করেছেন। 
জীবনে মাত্র এক বার হাজ্জ করা ফরয । 

মহান আল্লাহ বলেন : 93০4016058৭ ০ ৩ > sl A 45 
অর্থ : যে সকল লোকের পথের সামর্থ্য আছে তাদের ওপর আল্লাহর জন্য হাজ্জ পালন কর্তব্য । 


৬২ ইবাদত 


হাজ্জের প্রধান কাজগুলো হল ইহ্রাম বাধা । কা'বাঘর তাওয়াফ করা। সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়ের মাঝে দৌড়ান। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা । মুয্দালিফায় রাত্রি যাপন 
করা। মীনায় কুরবানী করা ইত্যাদি। 

হাজ্জের ফরয তিনটি 

১. ইহরাম বাধা ২. কা'বাঘর তাওয়াফ করা এবং ৩. আরাফাত ময়দানে অবস্থান 
করা। এর যে কোনো একটি বাদ পড়লে হাজ্জ হয় না। ইহরাম হল- সেলাইবিহীন কাপড় 
পরিধান করা । যত কাপরচোপড়ই তার থাকুক না কেন সে আজ ফকিরের বেশে আল্লাহর 
সম্মুখে হাযির । 

কোনো রঙিন কাপড় পরা যাবে না। সুগন্ধ ব্যবহার ভু 

করা যাবে না। চুল কাটা যাবে না। অলংকার পরা (0 
যাবে না। সকল প্রকার সম্ভোগ থেকে নিজকে দূরে ৮৪৮৮ 
রাখতে হবে । নিজেকে মৃতপ্রায় মনে করতে হবে। চুঁ 
ইহরাম- এর সাথে সাথে “লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা ৮% ও 
হামদা ওয়াননি'মাতা লাকাওয়াল্‌ মুলক লা : 
করার জন্য যেতে হবে। প্রতিবার তাওয়াফ শুরু ও 8৮ 
শেষ করার সময় কালো পাথরকে চুমা দিতে হয়। চস: 
তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে নিচ 
দুই রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। এখান ॥ 
থেকে বের হয়ে ‘ছাফা’ ও “মারওয়া” পাহাড়দ্ধয়ের 
মাঝখানে দৌড়াতে হয়। 

এরপর পাচ-ছয় দিন ক্যাম্পে থাকতে হয়। এক দিন 
অবস্থান করতে এবং খুতবার নির্দেশ শুনতে হয়। 
অবস্থানের পর মিনায় ফিরে এসে পাথর নিক্ষেপ 
করতে হয়। তারপর এ স্থানেই কুরবানী করতে | 
হয়। 


ইবাদত ৬৩ 
হাজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কা‘বাঘর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে 
সাঈ করাকে ওমরা বলে । ওমরা করলেও অনেক সাওয়াব হয়। 


হাজ্জ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। হাজ্জের সময় পৃথিবীর সব দেশ থেকে অসংখ্য 
মুসলিম একত্রিত হয়। এ এক অপূৰ্ব মহাসমাবেশ । কে কোন ভাষায় কথা বলে, কার 
গায়ের রং কেমন, কে কোন বংশের লোক, এসব কথা কারো মনে থাকে না। সবারই 
একই পোশাক, একই উদ্দেশ্য এবং একই পরিচয় । সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা। সকলেই 
ভাই ভাই। কিছু দিনের জন্য সবাই এভাবে মিলেমিশে থাকে । এক দেশের মানুষ অন্য 
দেশের খোজখবর নেয় । ফলে সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা গড়ে 
ওঠে । সবার কণ্ঠে একই আওয়াজ : “লাববায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক”। -“হাযির হে 
আল্লাহ্‌! আমরা তোমার দরবারে হাযির” । 

হাজ্জের মাধ্যমে বিগত জীবনের গুনাহ মাফ হয় । মহানবী (স) বলেন : “ যে ব্যক্তি হাজ্জ 
করে সে যেন নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।” 


হাজ্জের সময় হাজীগণ মদীনা শরীফ গমন করেন এবং মসজিদে নববীতে মহানবী (স)- 
এর রওযা মুবারক যিয়ারত করেন। এখানে মহানবী (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত অনেক 


স্থান ও নিদর্শন রয়েছে। 
ব্যবহারিক দু'আ 


সব ক্ষমতা আল্লাহ্র । তিনিই সব কিছুর মালিক। আমরা সকল কাজে তার সাহায্য 
চাইব। তারই কাছে প্রার্থনা জানাব । তারই নাম নিয়ে সব ভালো কাজ শুরু করব। 
মহানবী (স) কাজ করার আগে দু'আ পড়তেন । আমরাও কাজ করার আগে দু'আ পড়ে 
নেব। এখানে কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হল : 


১. প্রত্যেক ভালো কাজ আরম্ভ করার আগে বলব- 
বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম 83৯11 ০৯৯] % 2১২ 
তবে শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ভুলে গেলে, কাজের মধ্যে যখনই মনে পড়ে, তখনই বলব- 


৬৪ ইবাদত 


বিস্মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু 25931 $ 44%) 5১31 2৯ 
অর্থ : আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত । 
২. ঘুমানোর আগে এই দু'আ পড়ব- 
আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া ৪32৫ ? 2 ৫৯১ হা 
অর্থ: “হে আল্লাহ্‌ ! তোমার নাম নিয়েই ঘুমাই আর তোমার নাম নিয়েই জেগে উঠি"। 
৩. আর ঘুম থেকে জেগে এ দু'আ পড়ব-3১1 4 11) (রে এ Sas EES (9 8, ১ 
(আলহামদু লিল্লাহিল্লাধী আহ্ইয়ানা বা‘দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশর ৷) 
অর্থ : “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের ঘুমের পর জাগরিত করলেন, 
তার কাছেই আমরা পুনরায় ফিরে যাব” । 
৪. LEELA NLL LAE Seno 


A 


30501 SE 45 43555 ৮, এ 
আল্লাহুম্মা ইন্রী আউযুবিকা মিনাল্‌ খুবুসি ওয়াল খাবাইস। 
অর্থ : হে আল্লাহ্‌ ! আমি সকল অপবিত্রতা ও অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় চাই। 


৫. আর পায়খানা ও প্লেশীবখানা থেকে বের হওয়ার সময় বলব- 
৩০ 5 Z 55। 2৮2 এ 3 3১ AN 
(আলহামদু লিল্লাহিল্লাষী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানী) 
অর্থ : “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমার কষ্ট দূর করলেন এবং 
আমাকে শান্তি দিলেন” । 22 
৬. হাচি দিয়ে বলব-3১ ৭1 (আলহামদু লিল্লাহ) 
অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য” । 
৭. আর যে শুনবে, সে বলবে-28$| 1২5০4 (ইয়ারহামুকাল্লাহু) 
অর্থ : “আল্লাহ্‌ আপনাকে রহমত দান করুন” । 
৮. কোনো কবর দেখলে এ দু'আ পড়ব- ১৯:81 421 এ ০১০ SN 
(আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর) 
অর্থ : “হে কবরবাসীগণ ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক” । 


মহানবী (স)-এর কাছে চারটি বাক্য খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায় সময় এ বাক্য চারটি 
পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়তে বলতেন। বাক্য চারটি হচ্ছে- 


ইবাদত ৬৫ 
১.  সুবহানাল্লাহি 3) 63 _ 
47 
২.  ওয়ালহামদু লিল্লাহি 3) 8 ২ 42115 
অর্থ : “এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য” । 
২. ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 41 ৮43 
অর্থ : “আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনো মাবদ্‌ নেই” । 
৪. আল্লাহু আকবার 3+ ৯ 3 
অর্থ : “আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বড়” । 


মহানবী (স) বলেছেন : দুইটি বাক্য দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং 
ওজনে ভারি । বাক্য দুইটি হচ্ছে : 


১4 ১9 4801 SE ti সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী 
অর্থ : “আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি” । 
2 51 (46১ 5, সুৰহানপ্লাহিল আজম 
অর্থ : “আমি মহামহীম আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি” । 


আমরা এ সব দু'আ ভালো করে শিখব এবং এগুলো ঠিকমত পড়ব । এতে আল্লাহ্‌ খুশি 
হবেন । আর আমরাও অনেক সাওয়াব পাব। 


৬৬ ইবাদত 


59021 
মহান আল্লাহ্‌ চির পবিত্র । তাই যারা পাক-সাফ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ্‌ 
তাদের পছন্দ করেন। মহানবী (স) বলেছেন : “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ’ । 
অতএব, আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব । তাহলে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (স) আমাদের 
ভালো বাসবেন। যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না, তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের 
হয়। তাদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা মানুষকে কেউ 
ভালোবাসে না। সবাই তাদের ঘৃণা করে। 


সারাদিন আমরা বিভিন্ন কাজ করে থাকি। এতে কাপড়-চোপড় ময়লা হয়। শরীরে 
ধুলাবালি লাগে । শরীর থেকে ঘাম বের হয় এবং দুর্গন্ধ হয়। তাই সবাইকে নিয়মিত 
গোসল করতে হবে এবং শরীরের প্রত্যেকটি অজ্গ-প্রত্যঙ্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। 


ছোট করতে হবে। চোখ দিয়ে আমরা সবকিছু দেখি । কাজেই চোখ পরিষ্কার রাখাও 
অত্যন্ত জরুরি ৷ ঘুম থেকে উঠলে দেখা যায়, চোখে পিচুটি লেগে আছে। তাই ঘুম থেকে 
উঠেই চোখ মুখ পরিষ্কার করে নেব । নিয়মিত নাক পরিষ্কার করব। তা না হলে নাকে 
ময়লা জমে নিঃশ্বাসের সাথে রোগ-জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবে । ফলে নানা 
রকম রোগে আক্রান্ত হতে হবে । খাদ্য দাত দিয়ে চিবিয়ে খেতে হয়। এতে দাতের 
ফাকে খাদ্যকণা লেগে থাকে। তাই প্রতি দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে 
ঘুমানোর আগে ভালোভাবে মেসওয়াক করে দাত পরিষ্কার করব । তা না হলে দাতের 
ফাকে খাদ্যকণা আটকে থাকবে ও তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হবে । মাড়িতে পুঁজ হবে । রক্ত 
পড়বে এবং নানা রকম দাতের রোগ দেখা দেবে । মেসওয়াক করা আমাদের প্রিয় নবী 
(স)-এর সুনীত। 

হাত দিয়ে আমরা সব কাজ করি এবং খাবার খাই। খাওয়ার আগে অবশ্যই হাত ভালো 
ধুলাবালি লাগে । তাই কাজ শেষে পা পরিষ্কার করতে হবে। 


ইবাদত ৬৭ 
শুধু নিজে পরিষ্কার থাকলেই চলবে না। পরিবেশকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । 
নিজের ঘরবাড়ি, আঙিনা এবং আসবাবপত্র সবকিছুই পরিষ্কার রাখব । নিজের পড়ার 
টেবিল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব । 


বাড়ির চার পাশ পরিষ্কার রাখতে হবে । বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষও পরিষ্কার রাখতে হবে। 
যে নিজে পরিষ্কার থাকে এবং তার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে তাকে সবাই 
ভালোবাসে । 


মহানবী (স) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসতেন । সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্র 
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । 


পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব । রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকলে তা সরিয়ে 
ফেলব । তাহলে আল্লাহ্‌ আমাদের ভালোৌবাসবেন । মানুষও আমাদের ভালোবাসবে । 


আল্লাহ্‌ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন ? 

সালাতের ফজীলাত কী কী উল্লেখ কর। 

চার রাকাআত ফরয নামায আদায়ের নিয়ম বল। 
সালাতের আহকাম বলতে কী বোঝ ? আহকাম কয়টি এবং কী কী? 
সালাতের ওয়াজিব কী? যে কোনো ৭টির বর্ণনা দাও । 
সিজদাহ্‌ সাহু বলতে কী বোঝ ? 

সিজদাহ্‌ সাহু আদায় করার নিয়ম লিখ । 

. দু'আ কুনুত কখন পড়া হয় ? দু'আ কুনৃত মুখস্থ লিখ । 

১০. সালাতের আরকান কয়টি ও কীকী? 


LH ছি. এত পভ, সুতি রি 


৬৮ ইবাদত 

১১. কোন অবস্থায় সালাত ছাড়া যায়? বর্ণনা কর। 

১২. জানাযার সালাত কীভাবে পড়তে হয় ? লিখ। 

১৩. মুসাফির কাকে বলে? মুসাফিরের সালাতের বর্ণনা দাও । 
১৪. মসজিদে প্রবেশের এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ বাংলায় লিখ। 
১৫. মসজিদের আদবগুলো লিখ । 

১৬. ঈদুল ফিতর কাকে বলে ? 

১৭. ঈদের দিনের সুন্নাত কাজগুলো লিখ । 

১৮. কুরবানী বলতে কী বোঝ £ 

১৯. কুরবানীর গোশত কয় ভাগে ভাগ করতে হয় ? কাকে কাকে দিতে হয় ? 
২০. আকীকা কাকে বলে ? 

২১. যাকাত কী? 

২২. যাকাতের নেসাৰ বলতে কী বোঝ ? 

২৩. কাদের যাকাত দেওয়া যাবে ? 

২৪. ঠিকমত যাকাত দিলে কী সুফল পাওয়া যায় ? 

২৫. রোযা বলতে কী বোঝ ? 

২৬. রোযা রাখলে কী উপকার হয় ? 

২৭. ইফতারের দু'আটি বাংলায় লিখ । 

২৮. হাজ্জ কাকে বলে? 

২৯. হাজ্জের প্রধান কাজগুলো কী কী? 

৩০. হাজ্জকে বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন বলা হয় কেন ? 


৩১. কোনো কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যখন মনে পড়ে তখন কী 
বলতে হয় ? 


ইবাদত 


৩২. হাচি দিয়ে কী দু'আ পড়তে হয় ? 
৩৩. কবরবাসীর জন্য যে দু'আটি পড়তে হয় তা অর্থসহ বাংলায় লিখ। 
৩৪. ঘুমানোর সময় কোন দু'আটি পড়তে হয় ? 
৩৫. পায়খানা ও পেশাবখানায় প্রবেশের সময় কোন দু'আ পড়তে হয় ? 
৩৬. মহানবী (স)-এর কাছে যে চারটি বাক্য খুব প্রিয় ছিল, তা লিখ। 
৩৭. শরীর পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন কেন ? কীভাবে শরীর পরিষ্কার রাখা যায় ? 
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরে টিক (৬/) চিহ্ন দাও। 
১. ইসলামের রুকন কয়টি ? 

ক. সাতটি খ. পাঁচটি 

গ. ছয়টি ঘ, চারটি। 
২. সালাতের প্রত্যেক রাকাআতে কোন সূরাটি পড়তে হয় ? 

ক. সূরা নাস খ. সূরা এখলাস 

গ. সুরা ফাতিহা ঘ. সূরা ফীল। 
৩. সালাতের আহকাম কয়টি ? 

ক. পাঁচটি খ. ছয়টি 

গ. সাতটি ঘ. আটটি। 
8. সালাতের মধ্যে সিজদাহ্‌ করার সময় কোন দু'আটি পড়তে হয়? 


ক. সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা খ. আলহামদু লিল্লাহ 
গ. সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম ঘ. আল্লাহু আকবর । 


৬৯ 


৭০ 


ইবাদত 


বিত্র সালাত কী ? 

ক. ফরয খ. সুন্নাত 

গ. ওয়াজিব ঘ. নফল। 
জানাযা সালাত কী ? 

ক. ফরযে আইন খ. ফরযে কেফাইয়া 
গ. ওয়াজিব ঘ. সুন্নাত ৷ 
ঈদের সালাত কয় রাকাআত পড়তে হয় ? 

ক. তিন রাকাআত খ. ছয় রাকাআত 
গ. দুই রাকাআত ঘ. চার রাকাআত । 
ইসলামের তৃতীয় রুকন কোন্টি ? 

ক. রোযা খ. সালাত 

গ. যাকাত ঘ. হাজ্জ। 
যাকাতের নেসাবের পরিমাণ কত ? 

ক. ৮ তোলা স্বর্ণ বা ৫০ তোলা রূপা 


খ 
গ. 
ঘ 


১০ তোলা স্বর্ণ বা ৫১ তোলা রূপা 
সাড়ে পাচ তোলা স্বর্ণ বা ৬০ তোলা রূপা 
সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা 


১০. যাকাত শব্দের অর্থ কী? 


ক. 


গ. 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খ. পবিত্রতা ও বৃদ্ধি 
পবিত্র ও সুন্দর ঘ. ধন-সম্পদ । 


৯১, 


১৫ 


১৬ 


১৭ 


ইবাদত 


তারাবীর সালাত পড়তে হয় কোন মাসে ? 
ক. মহররম মাসে 

গ. যিলহাজ্জ মাসে 

. কা'বা ঘরকে কী বল হয় ? 

ক. বাইতুল মুকাদ্দাস খ. 
গ. মাসজিদে আক্সা ঘ. 
হাজ্জের ফরয কয়টি ? 

ক. পাঁচটি খ. 
গ. ছয়টি ঘ. 
. কীভাবে ধনী ও গরিবের বৈষম্য দূর করা যায় ? 
ক. সালাতের মাধ্যমে খ. 
গ. যাকাতের মাধ্যমে ঘ. 
. আল্লাহ্‌ আকবার শব্দের অর্থ কী ? 

ক. আল্লাহ্‌ দয়ালু 

গ. আল্লাহ রিযিকদাতা ঘ. 
. ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌ বলতে হয় কখন ? 

ক. কোনো কবর দেখলে খ. 
গ. কারও হাচি শুনলে ঘ. 


খ. 
ঘ. 


রমযান মাসে 
শাওয়াল মাসে । 


মাসজিদে নববী 
বাইতুল্লাহ। 


তিনটি 
চারটি । 


রোযার মাধ্যমে 


হাজ্জের মাধ্যমে । 


আল্লাহ্‌ শক্তিশালী 


আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বড়। 


ঘুম থেকে উঠলে 


হাই তুললে । 


, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ- এ কথাটি কে বলেছেন? 
ক. হযরত আবু বকর (রা) 
গ. হযরত ওমর (রা) 


মহানবী (স) 
হযরত আলী (রা)। 


৭১ 


৭২ ইবাদত 

পরিকল্পিত কাজ 

১. চার রাকাআত সুন্নাত সালাত পড়ার নিয়ম বাস্তবে দেখাবে । 

২. ঈদের সালাত আদায় করার পদ্ধতি বা নিয়ম দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে । 


৩. শিক্ষার্থীরা নিয়মানুযায়ী সুবিধামত স্থানে জানাযার সালাত আদায় করে দেখাবে । 
শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন । 


৪. শিক্ষার্থীরা সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার করবে । 
৫. শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে এক দিন শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করবে । 


৬. মহানবী (স)-এর কাছে চারটি বাক্য খুব প্রিয় ছিল, সে চারটি বাক্য অর্থসহ 
আরবিতে লিখবে । 


৭. যে দুইটি বাক্য আল্লাহর নিকট প্রিয় সে দুইটি বাক্য মুখস্থ করবে এবং শিক্ষককে 
শোনাবে । 


অধ্যায় - ৩ 
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এক ব্যক্তি মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন- দয়াময় আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে অনেক 
কিছু দান করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি ? মহানবী (স) বললেন : 


যে সত্য কথা বলে, ভালো কাজ করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কথা দিয়ে কথা রাখে, 
তাকে সবাই ভালোবাসে, সবার আদর পায়। বয়স্ক হলে সবাই তাকে সম্মান করে। 
সবাই বলে তার চরিত্র ভালো । প্রত্যেক মানুষেরই বিবেক আছে। বুদ্ধি আছে। সবাই 
বুঝতে পারে কোন কাজটি ভালো আর কোনটি মন্দ। 


ভালো কাজ কি তা আমরা এখন জেনে নিব। ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে, আব্বা- 
আম্মার কথা শোনা । মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করা। জীবজন্তুর প্রতি দয়া 
দেখানো । মানুষের সেবা করা। রোগীর সেবা করা। গরিব, ইয়াতীম, মিসকিন ও 
অসহায়দের পাশে দাড়ানো, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। তাদের সাথে ভালো 
ব্যবহার করা । পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে থাকা । বিপদে-আপদে তাদের 
পাশে থাকা । সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। সত্য কথা বলা। শিক্ষককে 
সম্মান করা । বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ করা, ভালোবাসা ও আদর করা । 

মহানবী (স) বলেন : 538 ৫9৫ IGA ৫58০5 Es 
অর্থ :“যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে 
আমাদের দলভুক্ত নয়।” এসব কাজ ও গুণাবলিকে উত্তম আখলাক বলা হয় । 


৭8 ইসলাম শিক্ষা 


অপর দিকে মন্দ কাজ বা মন্দ চরিত্র হল : আব্বা-আম্মার কথা না শোনা । মেহমানের 
সাথে খারাপ ব্যবহার করা । জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া । মিথ্যা কথা বলা । বড়কে সম্মান 
ও ছোটকে স্নেহ না করা। কথা দিয়ে কথা না রাখা । ইয়াতীম, মিসকিন, গরিবদের সাথে 
খারাপ ব্যবহার করা । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকা। কাউকে কষ্ট দেয়া। যুলুম- 
গণ্য। তবে আমরা চরিত্রের উত্তম গুণগুলো অর্জন করব এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত 
থাকব । 


৭৫ 


আমরা সমাজে বাস করি । সমাজে ধনী লোক আছে । গরিব লোকও আছে । আছে অভাবী 
মানুষ । যাদের অর্থ-সম্পদ এবং জমাজমি নেই, থাকলেও খুব কম, তারাই অভাবী ও 
গরিব । তারা প্রয়োজন মত খাদ্য পায় না, কাপড় পায় না, থাকার জায়গা পায় না, অসুখ 
হলে সেবা বা চিকিৎসাও পায় না, কেননা তারা অভাবী বা গরিব । তাদের টাকা পয়সার 
অভাব । খাদ্য কেনা, কাপড় কেনা ও ওষুধ কেনার টাকা থাকে না। তাদের জীবন খুবই 
কষ্টের । আমরা সাধ্যমত তাদের সবসময় সেবা করব, সাহায্য করব । 


আমাদের মহানবী (স) বলেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহু তা'আলা বলবেন, আমি ক্ষুধার্থ 
ছিলাম । তুমি খাবার দাওনি । আমি বসত্রহীন ছিলাম, তুমি বস্ত্র দাওনি। আমি অসুস্থ 
ছিলাম, তুমি সেবা করনি । মানুষ বলবে, হে মহান আল্লাহ! আপনি এসব প্রয়োজন থেকে 
মুক্ত । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন : তোমার আশপাশে অভাবী, অসুস্থ মানুষ ছিল। তুমি 
যদি তাদের সেবা ও সাহায্য করতে তাহলে তা আমাকেই সেবা করা হত। আমি খুশি 
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আমরা জানতে পারলাম, মানুষকে সাহায্য করলে আল্লাহু তা'আলা খুশি হন। অভাবী ও 
দুঃখী মানুষকে সেবা ও সাহায্য করলে তিনি আরো বেশি খুশি হন। কিন্তু সুযোগ থাকা 
সত্তেও যারা অভাবী মানুষকে সাহায্য করে না, দুঃস্থদের সেবা করে না তাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নারাজ হন, অসন্তুষ্ট হন। 

আমাদের বাড়িতে আম, জাম, কাঠাল, নারিকেল গাছ আছে। লিচু, কলা, পেঁপে গাছও 
আছে। আমরা এসব গাছের কিছু ফল বাড়ির আশপাশের লোকদের দেব । তাতে তারা 
খুবই খুশি হবে। অভাবী মানুষ হলে আরো অধিক খুশি হবে । এতে আল্লাহু তা'আলাও 
আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। 


ফল ও ফসলের মত তরিতরকারি, শাকসবৃজি, পেঁয়াজ, রসুন থেকেও কিছু অংশ আমরা 
পাড়াপড়শিকে দেব । এতে সাওয়াব হয়। আল্লাহু তা'আলা খুশি হন। এমনিভাবে জামা- 
কাপড় দান করব। এতে অনেক সাওয়াব হয়। এ বিষয়ে আল্লাহু তা'আলার নির্দেশ 
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আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও আমরা দয়া দেখাব। জীবজন্তু, পশুপাখি 
কাউকে কষ্ট দেব না। গৃহপালিত পশুপাখিরও যত্ন নেব। 


হাদীসে আছে : একদা এক মহিলা একটি কুকুর দেখতে পান। কুকুরটি পিপাসায় 
কাতর । 


আখলাক বা চরিত্র ৭৭ 
মরমর অবস্থা । মহিলার মনে দয়া হল। তিনি কাছের এক কূপ থেকে পানি তুলে এনে 
কুকুরের মুখে ধরলেন । পানি পান করে কুকুরটি আরাম পেল এবং প্রাণে বেঁচে গেল। 


মহিলা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখালেন, সেবা করলেন। এ জন্য আল্লাহু 
তা'আলা তার ওপর সন্তুষ্ট হলেন । মহিলার জীবনে অনেক গুনাহ ছিল। দয়াময় আল্লাহ 
তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন । 


মহানবী (স) বলেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতি দয়া দেখাও। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন । 


ইসলামের বিধান হল সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা। কারো ওপর যুলুম না করা। 
আমরা ইসলামের বিধান মেনে চলব । সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব । কাউকে কষ্ট 
দেব না। কারো মনে আঘাত দেব না। মিথ্যা কথা বলব না। আমরা একে অপরের 
সাহায্য করব। কেউ অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে তাকে দেখতে যাব। তার সেবা 
করব। সমবেদনা জানাব । গরিব-মিসকিন, অভাবী লোককে গোপনে সাহায্য করব। 
ইয়াতীমদের দেখাশোনা করব। ক্ষুধার্ত লোকের মুখে আহার তুলে দেব। বন্ত্রহীনকে 
বস্ত্র দেব । নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখাব | 


আমরা জীবজন্তুকে কষ্ট দেব না। তাদের উপোস রাখব না। তাদের প্রহার করব না। 


আমরা গাছ লাগাব। ফলবান গাছকে প্রাধান্য দেব। গাছের যত্ব নেব। গাছ আমাদের 
জীবনধারণের জন্য নানাভাবে সাহায্য করে । বাতাসে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস থাকে যা 
আমাদের জীবনের জন্য খুবই ক্ষতিকর । এমনকি আমরা এতে মারাও যেতে পারি। এর 
নাম কার্বন ডাই-অক্সাইড। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয় এবং 
অক্সিজেন ত্যাগ করে । আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকি। আমরা কখনও কি 
ভেবে দেখেছি গাছ আমাদের কত বড় বন্ধৃ। এ বন্ধুর প্রতিও আমরা ভালো ব্যবহার 
করব। নির্বিচারে গাছ কাটব না। 


আমরা গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে বাস উপযোগী রাখব । সুন্দর করব । এতে সমস্ত প্রাণী 
উপকৃত হবে। এভাবে আমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করব, যত্ন নেব। আল্লাহু 
তা'আলা আমাদের দয়া করবেন, রহমত দান করবেন। 


৭৮ আখলাক বা চরিত্র 


ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। কোনো মানুষ যদি অন্য কাউকে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে, 
তাহলে তার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও সে যদি প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে 
ছেড়ে দেয় এবং তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাহলে আমরা একে ক্ষমা বলে থাকি। 


মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত আশরাফুল মাখলুকাত মানে সৃষ্টির সেরা। তাই আল্লাহর 
নিকট মানুষ অতি প্রিয় । আল্লাহ মানুষকে ভালোবাসেন । অনেক সময় মানুষ শয়তানের 
প্ররোচনায় পড়ে ভুল করে পাপে লিপ্ত হয়। এরপর যখন সে অনুতপ্ত হয়, অনুশোচনা 
করে পাপ কাজ করা থেকে তাওবা করে । ভবিষ্যতে আর পাপ কাজ না করার সংকল্প 
করে নেয়। তখন দয়াময় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। 


আমরা আল্লাহ পাকের ক্ষমার কথা স্মরণ করব। অন্যায়কারী ভুল স্বীকার করলে তাকে 
আমরা ক্ষমা করব। তার সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করব । তাকে ভালো হবার জন্য 
উপদেশ দেব । আল্লাহু তা'আলার কাছে তার জন্য দু'আ করব । কেউ অভাবের কারণে 
খারাপ কাজ করলে আমরা তার অভাব দূর করার চেষ্টা করব। 


আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমাশীল । তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। যারা ক্রোধ দমন করে এবং 
মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন । তবে ক্ষমা করা সত্তেও যদি 
কেউ বার বার অপরাধ করতে থাকে, তাহলে তাকে কড়া শাসনে রাখতে হবে । তাকে 
শাস্তি দিতে হবে । তাহলে সে আর পাপ কাজ করবে না। অন্যরাও অযথা কাউকে কষ্ট 
দিতে সাহস পাবে না। তাহলে সমাজে শান্তি আসবে । এটাই ইসলামের শিক্ষা । 


আখলাক বা চরিত্র ৭৯ 


দেশপ্রেম 


আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ । আমরা আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি । 
বাংলাদেশ বলতেই মনে গভীর আনন্দ অনুভব করি, শান্তি পাই। বাংলাদেশ সুন্দর 
শ্যামল দেশ ৷ এ দেশের দিগন্ত জুড়ে সবুজ ফসলের মাঠ, শ্যামল বন-বনানী, গাছপালা, 
তৃণলতার দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। কুলকুল বয়ে যাওয়া আকাবীকা নদী, সারি সারি 
উচুনিচু মাটির পাহাড়, আকাশে খন্ড খণ্ড মেঘ, মাঝে মাঝে ঝরে পড়া বৃষ্টির দৃশ্য 
আমাদের মুগ্ধ করে । তাই বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় দেশ। 

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তার জন্মভূমি মক্কানগরীকে মনেপ্রাণে 
ভালোবাসতেন । তাই মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় 
হিজরত করছিলেন, তখন তিনি মক্কার দিকে বার বার মায়াভরা চোখে তাকিয়ে কাতর 
কণ্ঠে বলছিলেন : 

“হে মক্কানগরী ! তুমি আমার জন্মভূমি, 

আমি তোমাকে ভালোবাসি । 

আমার নিজজাতি যদি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত, 

আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না৷” 

স্বদেশ মক্কাভূমির প্রতি মহানবী (স)-এর কত গভীর ভালোবাসা ছিল তা উপরের ঘটনা 
থেকে বোঝা যায়। 

আরব মনীষিগণ বলেন : 


হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান 


৮০ আখলাক বা চরিত্র 
আমরা আমাদের দেশকে খুব ভালোবাসি । দেশের সমস্ত সম্পদকেও খুব ভালোবাসি । 


দেশের কোনো সম্পদ যাতে নষ্ট না হয়, আমাদের প্রত্যেকের সে দিকে লক্ষ রাখা 
উচিত। 


স্কুলের উচু-নিচু বেঞ্চ কেউ কেউ চাকু দিয়ে কাটে, টেবিলের কোণা কাটে । বৈদ্যুতিক 
বাতি ও পাখার সুইচ নষ্ট করে। কেউবা বেঞ্চে, টেবিলে, দেয়ালে আজে বাজে কথা 
লেখে । কেউ চিঠির বাক্সের মধ্যে দুষ্টুমি করে ছোট ছোট ইটের টুকরা ফেলে। এসব 
কাজ অন্যায় । এগুলো অপরাধমূলক কাজ । রাস্তার পাশে, ফুলের বাগানে সারি সারি গাছ 
লাগানো থাকে। এ গাছ ভেঙে ফেলাও অন্যায়। যারা দেশের বন্ধু, তারা এসব অন্যায় 
কাজ করে না। যারা এ সকল অন্যায় করে তারা দেশের শত্রু ৷ 


রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা দরকার । অনেকে রান্না শেষে চুলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ 
করে না। এতে গ্যাসের অপচয় হয়। অনেকে টয়লেট বা বাথরুমে পানি ব্যবহার করে 
পানির ট্যাপ ভালো করে বন্ধ করে না। পানি যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি ব্যয় 
করে। এতে পানির অপচয় হয়। শ্রেণীকক্ষ থেকে শিক্ষক পাঠদান শেষে বের হয়ে গেলে 
বৈদ্যুতিক বাতি বা পাখার সুইচ বন্ধ করে দিলে বিদ্যুতের অপচয় হয় না। এ সকল 
অপচয় বন্ধ করলে দেশের উপকার ও উন্নতি হবে। 


আল্লাহু তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন : 5. ১ ৩১৯৫ Y | ৫0, 19 ১ সু 
অর্থ : “অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না” । 
(সূরা-৭ : আয়াত-৩) 


আমরা দেশকে ভালোবাসব। সব সম্পদের অপচয় বন্ধ করব । পাড়া-প্রতিবেশী 
বন্ধ্দেরও যে কোনো ধরনের অপচয় করতে নিষেধ করব। 


৮১ 


আল্লাহু তা'আলা এ পৃথিবীকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। একটি সুন্দর কল্যাণময় 
আবাস বানানোর জন্য তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে 
খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছেন । খলীফা অর্থ প্রতিনিধি। খলীফার কাজ হল আল্লাহু 
তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করা। তার আদেশ-নিষেধ মানা । তার বিধি-বিধান পালন করা 
এবং অন্যকে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা । 


আমাদের সকলেরই আল্লাহ ও নবী-রাসূলের আদেশ নিষেধ মানতে হবে । আল্লাহ ও 
ভালো কাজে সহযোগিতা করতে হবে এবং অন্য কেউ পাপ কাজ বা অন্যায় কাজ করলে 
তার সে কাজে বাধা দিতে হবে। তা হলে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। সকল ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের আইন-শৃপখলা রক্ষা করা সম্ভব হবে। অত্যাচারীর 
অত্যাচার বন্ধ হবে । মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হবে। কেউ কারো প্রতি 
যুলুম-নিতিন করবে না। সারা পৃথিবীতে শান্তি আসবে । মানুষ নিশ্চিন্তে বসবাস করতে 
পারবে । এতে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী সহজ ও সুন্দরভাবে করা যাবে । 


মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন : 

APG Ba রপ্ত ই পপ ছি 2 122. ০:০৯ A এ পপর 
ollie ৩০1999৩33৪০] $ 581 ০7০193.3 
অর্থ : “তোমরা ভালো কাজে একে অপরের সাহায্য কর আর পাপ ও নাফরমানি কাজে 
কাউকে সাহায্য কর না” । -- সূরা মায়িদা : ২ 


৮২ আখলাক বা চরিত্র 


মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তার সাহাবীগণ (রা) সব সময় ভালো কাজে একে 
অপরের সাহায্য করতেন এবং পাপ কাজে বাধা দিতেন। কেউ ভুলে অথবা গোপনে 
কোনো পাপ কাজ করলে তিনি নিজেই অনুতপ্ত হতেন । তিনি মহানবী (স)- এর নিকট 
চলে আসতেন । নিজের পাপের কথা স্বীকার করে তাওবা করতেন । 


মহানবী (স) নির্দেশ দিয়েছেন : “কেউ যদি পাপ কাজ করে আর তোমাদের কেউ তা 
দেখতে পায়, তাহলে সে তার শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেবে । আর যদি সে শক্তি দিয়ে 
বাধা দিতে অপারগ হয়, তাহলে সে উপদেশ বাক্য দিয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা 
করবে । আর সে যদি তাও না করতে পারে, তাহলে সে যেন অন্তত তার প্রতি মনে মনে 
ঘৃণা পোষণ করে । আর তা হল দুর্বল ঈমানের পরিচয়”। 


আমরা ভালো কাজে একে অপরের সাহায্য করব। এলাকার লোকজন যদি মাটি কেটে 
মাথায় করে তা বহন করে রাস্তা নির্মাণ করে আমরা তাতে সাহায্য করব । সেকাজে 
আমরাও অংশ নেব। আমাদের বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিষ্কার করার কাজে আমরা 
অংশগ্রহণ করব। বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে আমরা 
যোগ দেব । আমাদের বাড়ির নিরক্ষর কাজের লোককে লেখাপড়া শেখাব ৷ আমরা আল্লাহ 
ও নবী-রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলব । 


আখলাক বা চরিত্র ৮৩ 


সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের মহৎ গুণ। যে ব্যক্তি এ গুণের অধিকারী সে ব্যক্তিকে সৎ 
ও সত্যবাদী বলা হয়। সততার এ গুণ আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তাই এ গুণ যার মধ্যে 
থাকে তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোবাসেন। সততা মানুষকে সব সময় সৎ কাজের 
দিকে নিয়ে যায়। সৎ কাজ তাকে জান্নাতের পথ দেখায় । সততা মানুষকে পাপ ও 
অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে । কারণ সৎ মানুষ চিন্তা করে, যদি সে পাপ কাজ করে 
আর এ বিষয়ে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তখন সে মিথ্যা বলতে পারবে না। সে স্বীকার 
করতে বাধ্য হবে। তারপর তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাকে লজ্জা পেতে হবে। এজন্য 
সে আর পাপ কাজ করবে না। 


একদা মহানবী (স) এর কাছে একজন লোক এসে বললেন, তিনি বেশ কয়েকটি গুনাহ্‌র 
কাজ করেছেন। তার মধ্য থেকে তিনি প্রথমে একটি গুনাহ্‌র কাজ ত্যাগ করার সংকল্প 
নিয়েছেন। তিনি মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমে তিনি কোন গুনাহ্‌টি 
পরিত্যাগ করবেন ? মহানবী (স) তাকে প্রথমে মিথ্যা কথা ত্যাগ করার জন্য বলেন। 
পরে লোকটি আর কখনও মিথ্যা বলেননি । এমনকি গুনাহ্র কাজ করলে কেউ জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি মিথ্যা বলতে পারবেন না ভেবে অন্য গুনাহ্র কাজ থেকে তিনি বিরত 
থাকেন। 


সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনা আমরা এখন জানব । 


এক সময় ইরানের জিলান নগরী থেকে অনেক জ্ঞানপিপাসু মানুষ বাগদাদে লেখাপড়া 
শেখার জন্য যেতেন। একদিন বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) এর আম্মা 
তাকে একদল বণিকের সাথে বাগদাদে প্রেরণ করেন । রওয়ানা হওয়ার সময় তার আম্মা 
তার জামার আস্তিনের মধ্যে ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রা এমনভাবে সেলাই করে দেন, যা দেখে 


৮৪ আখলাক বা চরিত্র 
সহজে কেউ বুঝতে পারবে না। যাত্রা কালে তার মাতা তাকে বলে দিলেন, অর্থের 
অভাব হলে তিনি যেন আস্তিন কেটে উক্ত স্বর্ণ মুদ্রা বের করে ব্যয় করেন। 


পথে একদল ডাকাত তাদের সে কাফেলা আক্রমণ করে । ডাকাত দল কাফেলার সবার 
শরীর তল্লাশি করে যা পাচ্ছিল তাই কেড়ে নিচ্ছিল । এক ডাকাত হযরত আবদুল কাদির 
স্ব্ণমুদ্রা সেলাই করে দিয়েছেন। ডাকাত তৎক্ষণাৎ আস্তিন কেটে সেই স্বর্ণমুদ্রা বের 
করল । ডাকাত সর্দার এ ঘটনায় বিস্মিত হয়ে তাকে বলল, তিনি মায়ের স্বর্মুদ্রা সেলাই 
করে দেওয়ার ঘটনা গোপন করলে তো সেগুলো তারা পেত না। তিনি কেন তা বলে 
দিলেন? হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) বলেন, তার আম্মা তাকে সর্বদা সত্য কথা 
বলতে আদেশ দিয়েছেন। তাই তিনি স্ব্ণমুদ্রীর কথা গোপন রাখেননি । ডাকাত সর্দার 
তার সততায় মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণমুদ্রা তাকে ফেরত দেয়। ডাকাত সর্দারসহ তার দল এ 
বালকের মুখে এ কথা শুনে মুগ্ধ হয়। তারা সকলে তাওবা করে এবং চিরদিনের জন্য 
ডাকাতি পরিত্যাগ করে । তাই সততা ও সত্যবাদিতা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এত 
প্রিয়। 


সততা সম্পর্কে আমরা আরো একটি গল্প জানব : 


ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উমার (রা)। তার রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ন্যায় 
বিচার কায়েম ছিল। কোনো প্রকার অন্যায় কাজ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার হত। 
শাস্তিযোগ্য অপরাধের যথাযথ শাস্তির বিধান জারি ছিল। ছদ্মবেশে তিনি রাতের 
অন্ধকারে মদীনার অলিগলিতে ঘুরে সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত 
হতেন। 


এক রাতে মদীনার পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি ছোট কুটিরের কাছে আসেন। 
কুটিরের মধ্যে এক জন মা ও তার মেয়ের কথাবার্তা শুনতে পান । মা তার মেয়েকে 


আখলাক বা চরিত্র ৮৫ 
সকালে দুধ দুইয়ে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়াতে বলেন। মেয়ে তার 
মাকে বলে, খলীফা জানতে পারলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে । মা বলেন, এ কাজ তো 
খলীফা বা তার লোকজন দেখতে পাবেন না। মেয়েটি তার মাকে বললো, খলীফা উমার 
(রা) বা তার কোনো লোক না দেখলেও একজন তো তা দেখবেনই। তার চোখ কেউ 
ফাকি দিতে পারে না। তিনি আল্লাহ । আল্লাহু তা'আলা সব সময় সবকিছু দেখছেন । 


মা এবং মেয়ের এ কথাবার্তা শুনে হযরত উমার (রা) বাড়ি ফিরে যান। তিনি মেয়েটির 
সততা ও সত্যবাদিতায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হন । তিনি তার যোগ্য ও প্রিয় ছেলের সাথে এ 
দরিদ্র মহিলার সত্যবাদী কন্যার বিয়ে দেন। এ মেয়েটিই ছিলেন আরেক ন্যায়পরায়ণ 
খলীফা উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র)-এর নানী । 


৮৬ আখলাক বা চরিত্র 


মাতা-পিতার খিদমত 


AV {- > 
2 IAS 


ভালোবাসতে পারে না। পৃথিবীতে আমাদের জন্ম গ্রহণের পর থেকেই মাতা-পিতা 
তাদের জীবনের চেয়ে আমাদের বেশি ভালোবাসেন । শিশুকালে আমাদের মল-মূত্র 
অভাবে তারা না খেয়ে আমাদের খাওয়ান । আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে তাদের ঘুম হয় 
না। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা সর্বদা দুশ্চিন্তায় কাটান । আমাদের আনন্দে তারা আনন্দ 
পান এবং আমাদের দুঃখ কষ্টে তারা দুঃখ কষ্ট অনুভব করেন । 


আল্লাহু তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন: 


রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা 
15345 5934917০5৮9 SS 


অর্থ: “হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের মাতা-পিতা আমাদের ছোট বয়সে যে রকম 
দয়া করুন।” - (সুরা বনি ইসরাঈল- ২৪) 


সর্বদা মাতা-পিতার অনুগত থাকা আমাদের কর্তব্য । তাদের সবসময় সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে 
হবে। বড় হয়ে তাদের সব সময় সেবা-যত্র করতে হবে । তাদের মৃত্যুর পর নফল নামায 
আমাদের মুনাজাত করতে হবে। মাতা-পিতা খুশি থাকলে আমাদের প্রতি আল্লাহ খুশি 
হবেন । মাতা-পিতা খুশি না থাকলে আল্লাহর রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত হব। 


এখন আমরা মাতা-পিতার খিদমতের ব্যাপারে একটি সুন্দর দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী 
জানব । ইরানের বুসতাম নগরীতে একজন মাতা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পুত্র 
তাকে সব 


আখলাক বা চরিত্র ৮৭ 
সময় সেবাযত্ব করতেন । মাও তাকে প্রাণভরে ভালোবাসতেন । এক সন্ধ্যায় মা তার 
পুত্রকে ডেকে একটু খাবার পানি দিতে বললেন । পুত্র গ্রাসে পানি নিয়ে রুগ্ন মায়ের কাছে 
এসে দেখল, মা ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন । পুত্র মাকে ঘুমন্ত দেখে ঘুম থেকে ডেকে 
ওঠালে তার কষ্ট হবে মনে করে আর ডাকল না। সে ভাবল, মা যখন আবার জাগবেন 
তখন তাকে পানি খাওয়াব। সে ভাবল, যদি ঘুমিয়ে যাই মা জেগে উঠলে পানি দিতে 
দেরি হয়ে যাবে, মা কষ্ট পাবেন। সে আর ঘুমাল না। সারারাত পানির গ্লাস হাতে 


শেষ রাতে মা জেগে দেখেন, ছেলে পানির গ্লাস হাতে দাড়িয়ে আছে। কারণ জিজ্ঞেস 
করলে তার মাকে বলল, আপনি রাতে পানি খেতে চেয়েছিলেন । পানি আনতে গিয়ে 
দেখি কলসে পানি নেই। তাই দূরের কৃপ থেকে পানি নিয়ে এসে দেখি আপনি আবার 
ঘুমিয়ে পড়েছেন । মা বললেন, ‘আমাকে ডাকনি কেন ? ছেলে বলল, আপনি কষ্ট পাবেন 
ভেবে আমি ডাকিনি । 


কলিজার টুকরো ছেলের মুখে একথা শুনে মায়ের চোখ থেকে আনন্দ অশ্রু ঝরতে থাকে । 
মা প্রাণভরে তার ছেলের দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সফলতার জন্য আল্লাহু তা'আলার 
কাছে দু'আ করেন। 
মায়ের দু'আ আল্লাহু তাআলা কবুল করেন। পরবর্তীকালে ছেলেটি বিশ্ববিখ্যাত ওলী 
হিসেবে পরিচিত হন । ইনিই বিশ্ববিখ্যাত হযরত বায়যীদ বুসতামী (র)। 
মহানবী (স) বলেছেন : 
(আল্‌ জান্নাতু তাহৃতা আকদামিল উম্মাহাতি) ৩১ ০11 4 ৯৯৯ 

অর্থ : মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্ত। 

আমরা সর্বদা মাতা-পিতার অনুগত থাকব । 

তাদের শ্রদ্ধা করব । সম্মান করব। 

তাদের সেবাযত্ব করব । 

তাদের অবাধ্য হব না। 
তাদের মৃত্যুর পর আখিরাতে তাদের শান্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করব। 


৮৮ আখলাক বা চরিত্র 


অনশীলনী 


রচনামূলক প্রশ্ন 

১. মানব চরিত্রের ভালো গুণগুলো কী ? 

২. মানব চরিত্রের মন্দ কাজগুলো কী ? 

৩. কাদের জীবন খুবই কষ্টকর? তাদেরকে তুমি কী করবে ? 

৪. মানুষের সেবা সম্পর্কে মহানবী (স)-এর পবিত্র বাণীটি বর্ণনা কর। 
৫. আল্লাহু তা'আলা কাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও কাদের প্রতি অসন্তুষ্ট উল্লেখ কর। 
৬. কী কী উপায়ে আমরা মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারি ? 

৭. সেবা সম্পর্কে শেষ বিচারের দিন আল্লাহু তা'আলা কী বলবেন ? 
৮. কাকে সেবা করলে আল্লাহকেই সেবা করা হয়ঃ বর্ণনা কর। 

৯. গাছ আমাদের বন্ধ - ব্যাখ্যা কর। 

১০. জীবে দয়া সম্পর্কে হাদিসে উল্লিখিত মহিলার ঘটনাটি উল্লেখ কর । 
১১. ক্ষমা কী? এ সম্পর্কে যা জান তা লিখ। 


১২. আশরাফুল মাখলুকাত বলতে কী বোঝ ? মানুষকে কেন আশরাফুল মাখলুকাত 
বলা হয়? 


১৩. দেশকে ভালোবাসা কী ? কেন দেশকে ভালোবাসবো ? বর্ণনা কর। 
১৪. হিজরতের সময় মহানবী (স)-এর প্রাণের আকুতি কী ছিল লিখ । 
১৫. সত্যবাদিতা সম্পর্কে আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর ঘটনাটি লিখ । 
১৬. সত্যবাদিতা সম্পর্কে মা-মেয়ের ঘটনাটি উল্লেখ কর। 

১৭. অপচয় করা কী ? অপচয় সম্পর্কে বর্ণনা দাও । 


১৮. 


১৯, 


২০, 
২১. 


১. 


আখলাক বা চরিত্র 


৮৯ 


ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান সম্পর্কে আল্লাহর বাণী উল্লেখ 


কর। 


ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান সম্পর্কে মহানবী (স)-এর 


বাণী উল্লেখ কর। 


মাতা-পিতার জন্য আল্লাহ যে দু'আ শিখিয়েছেন তা অর্থসহ মুখস্থ লিখ। 
মাতা -পিতার খিদমত সম্পর্কে বায়েষীদ বুস্তামী (র)-এর ঘটনাটি বর্ণনা কর। 
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (১/) চিহ্ন দাও। 


মানব চরিত্রের ভালো গুণ কোনটি ? 
(ক) মাতা-পিতার কথা না শোনা 


(গ) জীবজন্তুকে কষ্ট দেওয়া 


. চরিত্রের মন্দ দিক কোন্টি ? 


(কে) সত্য কথা বলা 


(গ) মিথ্যা কথা বলা 


. আল্লাহ কিসে খুশি হন ? 


(ক) মানুষকে কষ্ট দিলে 
(গ) দুঃখী মানুষকে সাহায্য না করলে 


. আমরা পাড়া-পড়শিকে কী দিব ? 


(ক) কফ দিব 
(গ) তাদের বাড়িতে আবর্জনা ফেলব 


(ক) ফেরেশতাদের কথা 
(গ) রাসুলুল্লাহ (স)-এর কথা 


(খ) মানুষের সেবা করা 
(ঘ) কথা দিয়ে কথা না রাখা। 


(খ) শিক্ষককে সম্মান করা 
(ঘ) রোগীর সেবা করা। 


(খ) মিথ্যা কথা বললে 


(ঘ) মানুষের সেবা ও সাহায্য করলে। 


(খ) শাকসবজি দিব 
(ঘ) সাহায্য করব। 


. পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতি দয়া দেখাও, এটি কার কথা ? 


(খ) মানুষের কথা 
(ঘ) বিজ্ঞানীদের কথা । 
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অর্থ : এ ই লওহে মাহফ্যে সংরক্ষিত। ঢা : আয়াত-২১,২২) 


এ 


উউ ও এটি সর্বশেষ 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আলাহ্‌ তা“আলা তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এ কিতাব 
নাযিল করেন। 


মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য কুরআন মাজীদ নাযিল 
করেছেন । মানুষ কোন্‌ পথে চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে । আখিরাতে কঠিন জাহান্নামের 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা ৯১ 


শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের পরম সুখ-শান্তি লাভ করবে, তার বর্ণনা রয়েছে 
কুরআন মাজীদে। কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এটি 
মানবজাতির পথ প্রদর্শক। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, হক ও বাতিলের মধ্যে 
পার্থক্যকারী । 


কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার চারটি উদ্দেশ্য : 
ক) সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা। 
খ) এর অর্থ বোঝা । 
গ) মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা। এবং 
ঘ) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। 


আমাদের মহানবী (স) সব সময় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তার 
সাহাবীগণও উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে নিয়মিত কুরআন পড়তেন প্রতিদিন 
সকালে ফজরের সালাতের পর কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম । 


এবার এসো আমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার কী কী উদ্দেশ্য তার একটি 
তালিকা প্রস্তৃত করি। 


অর্থ বুঝে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিচয়, নবী- 
জানতে পারব। 


৯২ কুরআন মাজীদ শিক্ষা 


আমরা আরো জানতে পারব পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূল এবং তাদের উম্মাতদের 
সম্পর্কে ৷ পূর্বে যে সকল জাতি নবীগণের বিরোধিতা ও আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে 
তাদের শাস্তির কথাও কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। 


মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে দুনিয়ায় আমাদের 
কাজকর্ম কিরুপ হওয়া উচিত তা আমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে জানতে 
পারব। এছাড়া এ দুনিয়ায় আমরা কার হুকুম মানব, কার হুকুম মানব না, কিসে 
আমাদের সম্মান ও সফলতা আসতে পারে, আর কিসে আমাদের ব্যর্থতা ও লাঞ্কুনা হতে 
পারে তাও আমরা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে জানতে পারব । 


এবার এসো কুরআন মাজীদ বুঝে তিলাওয়াত করলে আমরা কি কি জানতে পারব তার 
একটি তালিকা তৈরি করি। 


আমরা সবাই কুরআন মাজীদ অর্থসহ পড়া শিখব এবং তা নিয়মিত তিলাওয়াত করব । 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা ৯৩ 


তাজবীদ 

4. A Ld 

oY 
পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে। এক এক জাতি এক এক ভাষায় কথা বলে । মনের ভাব 
ব্যক্ত করে। আমরা বাংলাদেশী ৷ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা । আমরা বাংলা ভাষায় কথা 
বলি। মনের ভাব প্রকাশ করি। 


কুরআন মাজীদ আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। কেননা আমাদের মহানবী (স)-এর ভাষা 
ছিল আরবি । তাই কুরআন মাজীদ আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। কুরআন মাজীদ সহীহ 
শুদ্ধভাবে সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত করা আবশ্যক। 


সঠিক ও সুন্দর উচ্চারণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহু তা'আলার 
কালামের অর্থ সঠিক থাকে । সাওয়াব লাভ করা যায়। অপর দিকে সহীহ শুদ্ধভাবে 
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। 
অনেক সময় সালাতই শুদ্ধ হয় না। 


তাজবীদ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বিন্যাস করা, সাজানো ও সুন্দর করা। 
ইসলামের পরিভাষায় কুরআন মাজীদের প্রতিটি হরফের মাখরাজ ও সিফাত জানা এবং 
মাদ্দ ও গুন্নাহ আদায় ও সঠিক উচ্চারণের নিয়ম অবগত হওয়াকে তাজবীদ বলে। 
মাখরাজ অর্থ উচ্চারণের জায়গা । আর সিফাত অর্থ হরফ উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম বা 
ভঙ্গি । 


কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য তাজবীদ জানা আবশ্যক । মহান আল্লাহ 
শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেন- 
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মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার জায়গা । আমরা জানি, আরবি ভাষায় মোট ২৯টি হরফ বা 
বর্ণ আছে। আরবি ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করার সময় আমাদের মুখের এক এক জায়গা থেকে 
এক একটি হরফ উচ্চারিত হয়। কখনও জিহ্বা, কখনও তালু ,কখনও দাত, কখনও ঠোট, 
কখনও বা কণ্ঠনালী- এসব স্থান থেকে এসকল হরফ উচ্চারিত হয়। 


কোনো একটি হরফকে সাকিন করে তার ডানে একটি হরকতবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে 
উচ্চারণ করলে সাকিনযুক্ত হরফটির আওয়াজ যে স্থানে গিয়ে থেমে যায় তা হল এ 
হরফটির মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থল । যেমন- (১ | = আলিফ বা যবর “আব 
এখানে “০4 ' হরফটি উচ্চারণের সময় আওয়াজ দুই ঠোটে এসে থেমে গেছে। 
সুতরাং ২২ হরফের মাখরাজ দুই ঠোট ৷ অনুরূপভাবে ৫:1- আলিফ খা যবর ‘আখ'। 
এখানে হরফের উচ্চারণে কণ্ঠনালীতে আওয়াজ থেমে গেছে। কাজেই ৮ বর্ণের 
মাখরাজ হল কণ্ঠনালী। 

এমনিভাবে আরবি ২৯টি হরফ মুখের ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ স্থানগুলো 
হল যথাক্রমে : নাসিকা-গহব্বর, মুখ-গহববর, জিহ্বা, তালু, আল-জিহ্বা, কণ্ঠনালীর শুরু, 
কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ, কণ্ঠনালীর শেষ অংশ, উপরের ঠোট, সামনের উপরের দুইটি দাত, 
মাড়ির দাত ইত্যাদি । 

এবার এসো আমাদের মুখের যেসব স্থান থেকে আরবি হরফগুলো উচ্চারিত হয় তার 
একটি তালিকা প্রস্তুত করি। 


ক্রমিক নং ৷ হরফবাবর্ণ মাখরাজ 
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আরবি ১৭টি মাখরাজের বিবরণ 


কালীর থেকে উচ্চারিত হয় ইট [৮71৪7 


কষ্ঠনালীর উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুইটি হরফ- 


জিহ্বার গোড়ার কিঞ্চিত উপরিভাগ এবং তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে 
একট এ ] 
ক 


একটি হরফ- 


ৃ জিহ্বার অগ্রভাগ এ বরাবর তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় একটি হরফ-| ০) 


. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় একটি হরফ-| ১ ] 
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১১. জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দুই দাতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় তিনটি 


১২. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় 
উজ 

১৩. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় 
শ্* ১৩] 

১৪. নিচের ঠোটের ভেজা অংশ সামনের উপরের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত 


হয় একটি হরফ- 


থেকে উচ্চারিত হয়- [ 3 | এবং শুষ্ক অংশ থেকে উচ্চারিত হয়-[ = | 


১৬. মুখের খালি জায়গা থেকে মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়। যথা- 
১৭. নাসিকামূল থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যথা- 


এখন এসো, আমরা মাখরাজের একটি তালিকা তৈরি করি। মাখরাজ অনুসারে উচ্চারণ 
করার চেষ্টা করি । 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা ৯৭ 
এবার আমরা চিত্রের মাধ্যমে আরবি হরফগুলোর মাখরাজ চিনে নেব। সঠিক মাখরাজ 
থেকে সেগুলো উচ্চারণ করব । 
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১. শিক্ষক সঠিকভাবে উচ্চারণ করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে । 
২. শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ করবে । শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন । 
৩. এবাবে এর অনুশীলন অষ্টম চার্ট পর্যন্ত চলবে । 


শোনা ও বলা 
Ie 


৯৯ 
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কুরআন মাজীদ শিক্ষা 
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কুরআন মাজীদ শিক্ষা ১০৩ 


ওয়াক্ফ বিরতি চিহ্ন) 


০ AS 
-_ ০৪ 94 
ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ থামা, বিরতি দেওয়া । তাজবীদের পরিভাষায় 


দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্ফ বলে । ওয়াক্ফ করার সময় শব্দের 
হরকতযুক্ত (স্বরচিহন) শেষ হরফে জযম দিতে হয় । একে সাকিনও বলে। 


বিরামহীনভাবে কোনো কাজ করলে সে কাজ সুন্দরমত হয় না। যেমন- অবিরাম গতিতে 
কোনো গাড়ি চালালে কিংবা কোনো মেশিন চললে মাঝপথে এক সময় বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার বা নষ্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। 


অনুরূপভাবে আমরাও সারাক্ষণ পড়ালেখা করি না বা কাজকর্ম করি না। পড়াশুনা বা 


কাজের মাঝে বিরতি দেই। এর ফলে পড়ালেখায় বা কাজকর্মে আনন্দ পাই, মনযোগ 
বাড়ে। 


এমন কি কথাবার্তা বলার সময়ও আমরা দীড়ি-কমাবিহীন অনর্গলভাবে কথা বলি না। 
মাঝে মাঝে বিরতি দেই বা থামি। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময়ও থেমে থেমে 
পড়তে হয়। এতে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার আশংকা থাকে না। 


শব্দের শেষ হরফে জযম বা সাকিন না দিয়ে হরকতসহ ওয়াক্ফ করা যায় না। কুরআন 
মাজীদের আয়াত তিলাওয়াতের সময় বিরাম চিহ্নের পূর্বেই যদি ওয়াক্‌ফের প্রয়োজন 
হয় তবে থামা যাবে। কিন্তু যে শব্দে ওয়াকফ করা হবে পুনরায় এ শব্দ থেকেই 
তিলাওয়াত শুরু করতে হবে । 


0 = আয়াতের শেষে এ চিহ্ন থাকলে তাতে আয়াতের শেষ বুঝায়। এ চিহ্নকে 
‘ওয়াক্‌ফ তাম’ (পূর্ণ বিরতি) বলা হয়। এখানে থামতে হবে । 


£ = একে ‘ওয়াক্‌ফ লাযিম’ (আবশ্যিক বিরতি) বলে । এরুপ চিহ্নিত স্থানে 


১০৪ 
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ওয়াক্ফ করা অত্যাবশ্যক । ওয়াক্ফ না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃতি ঘটার 

সম্ভাবনা থাকে । 

19 = একে ‘ওয়াক্‌ফ মুতলাক' বলে । মুতলাক অর্থ সাধারণ। এরুপ চিহ্নিত স্থানে 
বিরতি উত্তম। 

hs একে ‘ওয়াক্‌ফ জায়িয’ বলে। এরুপ স্থানে থামা বা না থামা উভয়েরই 
অনুমতি আছে। তবে এ স্থলে থামাই উত্তম । 

ie একে ‘ওয়াক্‌ফ মুজাওয়ায’ বলে । মুজাওয়ায অর্থ অনুমোদিত । এখানে না 
থামাই ভালো । 

ja = একে “ওয়াক্ফ মুরাখখাস’ বলে । মুরাখখাস অর্থ অনুমোদিত ৷ এরুপ চিহ্নিত 
স্থানে না থেমে বরং মিলিয়ে পড়া উত্তম । তবে দমে না কুলালে থামা যায় । 

(8 = এরুপ চিহ্নিত স্থানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। না থামাই ভালো । 

(৫ = এরুপ চিহ্ে থামার নির্দেশ । এ স্থানে থামা উত্তম । 


Et 


এটা না থামার নির্দেশ । আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না । অবশ্য 
আয়াতের শেষে ০ (গোল) চিহ্নের উপর থাকলে থামা যায় । 


এখানে থামা বা না থামা উভয়ই চলে । তবে না থামাই উত্তম । 


= এ স্থানে না থেমে বরং মিলিয়ে পড়াই উত্তম । 


এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত দিয়ে কিঞ্চিৎ থামতে হয়। কিন্তু দম ছাড়তে হয় না। 
কুরআন মাজীদের ৮ স্থানে এরুপ চিহ্ন আছে। 


কুরআন মাজীদ সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের একটি নিয়ম হল গুন্নাহ। গুন্নাহ অর্থ 
নাসিকায় অনুরণন ৷ ইদগাম অর্থ যুক্ত উচ্চারণ । 

আমরা জেনেছি, আরবি হরফ ২৯টি । এ ২৯টি হরফের মধ্যে (মীম) ও ৫ (নন) 
হরফ দুইটি যখন তাশদীদ (৬) যুক্ত হয় তখন তার উচ্চারণ স্বরকে নাকের বাশির 
মধ্যে নিয়ে গুন গুন করে পড়াকে গুন্নাহ বলে। গুন্নাহ করা ওয়াজিব । গুন্নাহর স্থলে 
কমপক্ষে এক আলিফ পরিমাণ বিলম্ব করতে হয় । যেমন : 


A A et 

৫91 হন্না), ১ (আম্মা), (> (মমা) ইত্যাদি। 

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে পারদর্শী কারীগণ এরুপ গুন্নাহ করাকে ওয়াজিব বা অবশ্য 
পালনীয় বলেছেন। সুতরাং তাজবীদ (উচ্চারণ পদ্ধতি)-এ গুন্নাহ এর গুরুত্ব অপরিসীম । 
সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত 
গুরুতৃপুৰ্ণ ৷ 

ইদগাম 

এ পাঠে আরো একটি বিষয় আমাদের জানতে হবে কুরআন মাজীদ সহীহ শুদ্ধভাবে 
তিলাওয়াতের জন্য এটি জানা খুবই প্রয়োজন । সেটি হল ইদগাম। দুই অক্ষরের যুক্ত 
উচ্চারণকে ইদগাম বলা হয়। 

ইদগাম দুই প্রকার । যথা : (১) গুন্নাহসহ ইদগাম, (২) গুন্নাহবিহীন ইদগাম । 

(৪, £, 0), 5 এই চারটি হরফ গুন্লাহসহ ইদগাম করতে হয় । 

অপর দিকে যদি নন সাকিন ও তানবীনের (* = ) পরেশ ও ) হরফ 
দুইটি আসে তবে নূন সাকিন ও তানবীনকে 0] ও _) হরফের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ 
ছাড়া পড়তে হয়। একে গুন্নাহবিহীন ইদগাম বলা হয়। যথা :ঃা$)) 55 ইত্যাদি । 


ট্রি কুরআন মাজীদ শিক্ষা 
/ কি 2 LA Lb 
sls) 
মাক্বী সুরা, আয়াত সংখ্যা-৫ 
2531 ০৯] Al ৪ 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে । 
আলাম তারা কইফা ফা'আলারাবকা বিআসহাবিল ফীল | ০ J ০4 5 0 -$৫ চন 
আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী তাদলীল। ০:১5 5 54৫৫ of 
ওয়া আরসালা “আলাইহিম তাইরান আবাবীল। ০ ৫91 IE 2 চারি 


তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জীল। 


Aw 2৬ ৭৭ পাত / 4. AL 
0 ১৪৮ ৩2৩৯২, ৯83৯: 


ভগ ৬ ্ত 


ফাজা“আলাহুম কা'আসফিম মা'কুল। 


00182 ০84৫৫ 262 
2 % H 


* আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কিরূপ 


অর্থ- ১ 
আচরণ করেছিলেন? 


২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ? 

৩. (এবং) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন । 
8. যেগুলো তাদের উপর কজ্কর নিক্ষেপ করেছিল । 

৫. অতঃপর, তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ঘাসের ন্যায় করে দেন । 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা ১০৭ 
8358 ৯9৯ 
মানবী সূরা, আয়াত সংখ্যা- ৪ 
>I ০৯ এ ৯০৪ 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে । 


লিঈলা-ফি কুরাইশ । ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ 4১) ১9) ০3 59), 


শিতা-য়ি ওয়াস সাইফ ফাল ইয়া'বুদ 196 o ll গা 


রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাধী আত'আমাহুম ১25 El ০ ৩৫৫ ডি এ৩ 


মিন জুয়িও ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ । ০ ৬৪৫ 


অর্থ- ১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি রয়েছে। 
২. আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের (ভ্রমণের)। 


৩. 


8. 


সুতরাং তারা ইবাদাত করুক এ ঘরের প্রতিপালকের । 


যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদেরকে 
নিরাপদ রেখেছেন। 


আরা আইভাল্লামী ইউকাযিবুবিদীন। | 0 08০3 ০১৫ 63 35 
ফাযালিকাল্লাধী ইয়াদুউউল ইয়াতীম। ০৫ EY 59 এ] 
RTT 445 ০০ ০১৫ 
মিসকীন ৷ ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লীন। চি ১: 
আল্লাযীনা হুম ‘আন সালাতিহিম সাহুন। 70৫৯৮৫%$১- 95 & CA 
খুৱাম হা ই 0 ORR 8 এ 
রা ই়ামনাডনাল মান ০৩৪৬ 9৯5৫8 


অর্থ- ১. আপনি তাকে দেখেছেন কি, যে দীনকে অস্বীকার করে? 
২. সে তো সেই জন, যে ইয়াতীমকে বরূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। 
৩. (এবং) সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। 
৪. সুতরাং দুর্ভোগ তো সেই সকল সালাত আদায়কারীদের, 
৫. যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন । 
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, 
৭. (এবং) গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস সাহায্য দানে বিরত থাকে । 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা ১০৯ 


সূরা আল কাওসার 


5 58) 
মাকবী সূরা, আয়াত সং 


2531 ১২৯ Al ৯২ 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। 


কালার লাকি ওমানহন। | ০55 ও 5 


ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আবতার । 054491 3A HULSE EL 


অর্থ: ১. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (ঝর্ণাধারা) দান করেছি । 
২. অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং 
কুরবানী করুন । 
৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ । 


সূরা আল-কাফিরূন 
SEB 85৯5 
মাক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা - ৬ 
>I ১০৯ 900 84৯, 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে । 
কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরুন। 
লা আববুদু মা তাবুদুন। 
ওয়ালা আনতুম আবিদূনা মা আবুদ। 
ওয়ালা আনা ‘আবিদুম মা 'আবাদতুম। 


১. বলুন (হে নবী), ওহে কাফিররা! 

২. আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর। 

৩. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও, আমি যার ইবাদাত করি । 

৪. এবং আমি তার ইবাদাতকারী নই, তোমরা যার ইবাদাত করে আসছ। 
৫. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও, আমি যার ইবাদাত করি। 

৬. তোমাদের দীন তোমাদের জন্য আর আমার দীন আমার জন্য । 


অনুশীলনী 
রচনামূলক প্রশ্ন 


১, 


রি রত ছি ১2 


কুরআন মাজীদ কার বাণী ? কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী? 
কুরআন মাজীদ বুঝে তিলাওয়াত করলে কী কী বিষয় জানতে পারবে তার একটি 
তালিকা তৈরি কর। 

তাজবীদ কাকে বলে? সঠিক উচ্চারণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করায় কী কী 
লাভ আছে উলেখ কর। 

মাখরাজ কাকে বলে? মাখরাজ কয়টি? যে কোনো দুইটি উদাহরণসহ লিখ । 
কোন কোন স্থান থেকে আরবি বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 
কণ্ঠনালি থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 
জিহ্বা থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। 

ওয়াক্‌ফ কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? 


ওয়াক্‌ফে তাম, লাযিম ও মুতলাকের চিহৃগুলো অঙ্কন কর। 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা 


১০. গুন্নাহ কী? গুন্নাহর বর্ণ কয়টি ও কি কি? 

১০. সুরা আল ফীল-এর অর্থ লিখ। 

১১. সূরা আল কাওসার আরবিতে লিখ । 

১২. সুরা আল কাওসার-এর বাংলা অর্থ লিখ । 

১৩. সূরাতুল মাউন-এর অর্থ লিখ। 

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৮/) চিহ্ন দাও । 

১. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় - 
(ক) *-০ (খ) £-৩ 
৪] 2১০ (ঘ) ৩ 

২. কণ্ঠনালীর শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় - 
6০৮ (4) EE 
০ ১৬ 

৩. জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় - 
(ক) J (খু) = 
8 (অব) 

৪. জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় - 
ভি), (খ) -& 
(গ) ০- * (ঘ) ১০৮ স ৮৮ 

৫. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় - 
চি (খ) ও 


DEE (ঘ) এ 


১১১ 


১১২ 


১৩, 


কুরআন মাজীদ শিক্ষা 


জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় - 

কে) এ-০৯--2 (খ) ৩ 

(গ) -০--১-- 8) 5 Seat Soe ite 
(ক) =-১- ৯ (খ) ৩ 

(গ) ১ --০4-- ০ (ঘ) Lb 
কুরআন মাজীদ হিফাযতকারী কে? 

(ক) ফেরেশতা (খ) আল্লাহ 

(গ) নবী-রাসূল (ঘ) মানুষ। 
কুরআন মাজীদ কোথায় সংরক্ষিত আছে ? 

(ক) পৃথিবীতে (খ) আকাশে 

(গ) লাওহে মাহফুজে (ঘ) আকাশের মাঝখানে । 
. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ? 

(ক) ৫টি (খ) ৪টি 

(গ) ৩টি (ঘ) ২টি। 

(ক) ব্যাকরণ (খ) তাজবীদ 

(গ) গ্রামার (ঘ) কিতাব। 

(ক) তাজবীদ (খ) মাখরাজ 

(গ) ওয়াকফ (ঘ) গুন্নাহ। 
আরবি হরফ উচ্চারণের স্থান কয়টি ? 

(ক) ১৮টি (খ) ১৭টি 


(গ) ১৬টি (ঘ) ১৯টি। 


অধ্যায় - ৫ 


জীবনচরিত 


পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। 
মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে 
ও সুন্দর পথে জীবনযাপন করুক । সুখ-শান্তিতে বসবাস করুক। কীভাবে মানুষ 
পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে ? কোন পথে চলবে? কী কাজ করবে? এ সবের 
সন্ধান দেওয়ার জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মহামানবদের পাঠিয়েছেন। 


আল্লাহু তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় । তার কোনো শরীক নেই। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র 
ইবাদাত করার নিয়ম-কানুনও শিক্ষা দিয়েছেন। শিখিয়েছেন জীবনযাপনের নিয়ম 
পদ্ধতি। 


কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবী-রাসূল (আ)-এর নাম উল্লেখ আছে। আমরা তাদের নাম 
জেনেছি। এবার এ অধ্যায়ে আমরা তাদের কয়েক জনের পবিত্র জীবন কাহিনী জানব । 


হযরত আদম আলাইহিস সালাম 


হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী । আল্লাহু তা'আলা 
ফেরেশতাদের বললেন, “আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে চাই।” 
ফেরেশতারা বলল, “আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা হাঙ্গামা 
করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো সর্বক্ষণ আপনার গুণগান করছি এবং 
আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। 


১১৪ জীবন চরিত 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন : ‘আমি যা জানি তোমরা তা জান না”। এরপর আল্লাহু 
তাআলা এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। আর সে 
উদ্দেশ্য হল, আল্লাহু তা'আলার ইবাদাত করা ও পৃথিবীতে তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা 
করা। 


মহান আল্লাহ মাটি দ্বারা আদম (আ)-এর দেহের একটি আকৃতি বানালেন। এরপর সেই 
দেহের মধ্যে ‘রুহ্‌’ ফুঁকে দিলেন । তার নাম রাখলেন আদম। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি দান করলেন । তাকে সকল 
সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিলেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা নানা রকম জিনিস দেখিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, এসব জিনিসের 
নাম বল। ফেরেশতারা বলতে পারলেন না। অতঃপর আল্লাহু তা'আলা হযরত আদম 
(আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আদম (আ) সাথে সাথে সবকিছুর নাম বলে 
দিলেন। 


এবার আল্লাহু তা'আলা ফেরেশতাদের বললেন, “আদম তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । তোমরা 
সকলে তার সম্মানে সিজদাহ কর ।” সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল । কিন্তু 
ইবলীস আদম (আ)-কে সিজদাহ করল না। তাকে সম্মান দেখাল না। বরং সে অহংকার 
করে বলল, আদম মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি । আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা কোনো অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহু তা'আলা ইবলীসের 
ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। এরপর ইবলীস 
অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হল । 


আল্লাহু তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে থাকতে দিলেন। সেখানে তার জন্য নানা 
রকম পানাহার, ফল-ফলাদি ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু জান্নাতে আদম (অ) 
ছিলেন একা । তার একাকী জীবন ভালো লাগল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার একাকীতৃ দূর করার 
জন্য সঙ্গী হিসেবে হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। 


এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন, “তোমরা জান্নাতে থাক । যা খুশি পানাহার কর। কিন্তু 
সাবধান! এ গাছটির নিকটেও যেও না। তাহলে তোমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে” । 


জীবন চরিত ১১৫ 
হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) আল্লাহর হুকুম মেনে পরম সুখে-শান্তিতে 
জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন । হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতে এ 
সুখ-শান্তি ইবলীস সহ্য করতে পারল না। তাই সে কী করে তাদের ক্ষতি করতে পারে 
ভাবতে লাগল । অবশেষে এক দিন তার ছল-চাতুরির দ্বারা হযরত আদম (আ) ও 
হযরত হাওয়া (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশ ভুলিয়ে দিল। তারা এ নিষিদ্ধ গাছের কাছে 
গেলেন এবং তার ফল খেলেন। 


আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর নারাজ হলেন। তাদের দুই 
জনকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন । 


নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আদম (আ) ও হাওয়া (আ) অনেক কান্নাকাটি করলেন । 
আল্লাহু তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাওবা করলেন। অবশেষে আল্লাহু 
তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করলেন । তাদের ক্ষমা করে দিলেন । 


জান্নাত থেকে বিদায়কালে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে আল্লাহ বলে 
দিয়েছিলেন : “ইবলীস তোমাদের চিরশত্রু। সব সময় সে তোমাদের ক্ষতির চিন্তা 
করবে । তোমাদের বিপদে ফেলবে এবং ধোকা দিবে। তোমরা তার ষড়যন্ত্র ও ধোকা 
থেকে সাবধান থাকবে । তোমাদের কাছে আমি সবরকম আদেশ-নিষেধের বিধান 
পাঠাব। সেগুলো তোমরা মেনে চলবে। তবেই পুনরায় জান্নাতে পরম সুখে-শান্তিতে 
বসবাস করতে পারবে” । 


এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর পৃথিবীতে নতুন জীবন শুরু হল। হযরত 
হাওয়া (আ)-ই পৃথিবীতে প্রথম নারী। তাদের অনেক সন্তান হল। পৃথিবী মানুষে ভরে 
উঠল । শুরু হল মানব জাতির পথযাত্রা । 


হযরত আদম (আ) তার সন্তানদের ইসলামের শিক্ষা দিলেন । তিনি তাদের বলেন :সারা 
বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ । তিনি এক ও অদ্বিতীয় । তার কোনো শরীক নেই। তোমরা একমাত্র 
তারই ইবাদাত করবে । সকল কাজে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। একমাত্র তার 
কাছেই মাথা নত কর। তাহলেই ইহকালে শান্তি পাবে । পরকালে পুরস্কার হিসেবে 


১১৬ জীবন চরিত 
জান্নাত লাভ করবে । অপর দিকে তার বিধি-বিধান না মানলে ইহকালে দুঃখ পাবে । 


পরকালেও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে” । 


এবার এসো হযরত আদম (আ) তার সন্তানদের কী কী শিক্ষা দিয়েছিলেন তার একটি 
তালিকা তৈরি করি । 


>. 


২. 


ত. 


জীবন চরিত ১১৭ 
হযরত নূহ আলাইহিস সালাম 


আমরা জানি, হযরত আদম (আ)-এর ইন্তিকালের পর বহুকাল অতিবাহিত হয় । দেখতে 
দেখতে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। 


এদিকে শয়তানের ধোকায় পড়ে আদম সন্তান ভুলে যায় আল্লাহর পথ । তারা ধীরে ধীরে 
সব রকমের পাপ ও অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে তারা অশান্তি সৃষ্টি করে চলে। 
শুধু তাই নয়, এক আল্লাহর ইবাদাত ভুলে তারা নানা সৃষ্টির পূজায় মেতে ওঠে । কেউ 
শুরু করে নানা রকম মুর্তিপূজার । কেউবা শুরু করে সূর্য, চন্দ্র ও তারকার পূজা । কেউ 
আবার শুরু করে গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত ও বিভিন্ন জীবজন্তুর পূজা । কেউ 
আবার নিজের প্রবৃত্তির উপাসনায় মত্ত হয়ে পড়ে। 


এ অবস্থায় আল্লাহু তা'আলা দুনিয়ার এসব পথভোলা বিভ্রান্ত মানুষকে সত্য ও সরল 
পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসূল পাঠাতে শুরু করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম 
ছিলেন আল্লাহু তালার পাঠানো একজন নবী । তিনি মানুষকে একাধারে সাড়ে নয় শত 
বছর দীনের দাওয়াত দেন। 


তিনি বললেন : “তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন । তাকে ভয় কর । মূর্তিপূজা 
ছেড়ে একমাত্র তারই ইবাদাত কর। সৎ কাজ কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাক। 
আল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্ট ও রহমত কামনা কর। পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস 
রাখ” । 


এ দীর্ঘ দিনের দাওয়াতে মাত্র চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন নারী তার কথায় ঈমান 
এনে আল্লাহর পথে ফিরে আসে । বাকী মানুষগুলো তার কথার কোনো গুরুত দেয়নি । 
কাফিরই থেকে যায়। হযরত নূহ আ)-কে উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে। 
নানাভাবে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। 


দীর্ঘদিন এভাবে চলার পর এক সময় তিনি নিরাশ হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ 
জানালেন : “হে প্রভু ! আমার সম্প্রদায়কে এত করে বোঝানোর পরেও তারা তোমার 
দিকে ফিরে আসছে না, বরং আরো দূরে সরে যাচ্ছে। তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও? । 


১১৮ জীবন চরিত 

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে জানিয়ে দিলেন, কিছু দিনের মধ্যে তাদের ওপর 
গযব নেমে আসবে । তুফান আসবে । মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহু তা'আলা হযরত নূহ 
(আ)-কে বললেন, আমার গযব থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি নৌকা তৈরি করে রাখ । 
আল্লাহু তা'আলা আরো বলে দিলেন, গযবের আভাস দেখা দিলেই তিনি যেন তার 
অনুসারী নারী-পুরুষদের নিয়ে নৌকায় ওঠেন । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ পেয়ে হযরত নূহ (আ) একটি বিশাল নৌকা তৈরি করলেন। 
এ বলে তিনি তার জাতিকে বোঝালেন, আল্লাহর হুকুম না মানার কারণে আযাব 
আসবে’ সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন । লোকেরা তবুও তার কথায় সৎ পথে এল না। 
বরং তারা তাকে আরো বেশি বেশি উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল । 


এক সময় সত্যি সত্যি তৃফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফেটে পানি বের হতে 
লাগল । প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হল। হযরত নূহ (আ) ঈমানদারদের ও প্রত্যেক প্রাণীর 
এক এক জোড়া করে নৌকায় তুললেন। তিনি ঈমানদার লোকদের বললেন, তোমরা 
আল্লাহর নামে নৌকায় আরোহণ কর । আল্লাহর নামেই নৌকা চলবে ও থামবে । নৌকা 
ছাড়ার পূর্বে তিনি এ দোআ পড়লেন : 
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বিস্মিল্লাহি মাযর্যাহা ওয়া মুরসাহা, ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম । 

অর্থ : “আল্লাহর নামে এটি চলবে এবং আল্লাহ্র নামে এটি থামবে । নিশ্চয় আমার 
প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু” । 
চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হল। মাটি ফুড়েও প্রবল বেগে পানি উঠল । পৃথিবী 
বানের পানিতে ডুবে গেল। মহাপ্রাবনে আল্লাহু তা'আলার অবাধ্য মানুষগুলো ডুবে ধ্বংস 
হয়ে গেল। 


হযরত নূহ (আ)-এর এক ছেলে ছিল। নাম তার কেনান। আল্লাহ ও নবীর কথা অমান্য 
করায় সেও পানিতে ডুবে মারা গেল। 


জীবন চরিত ১১৯ 
প্লাবন বন্ধ করার জন্য হযরত নূহ (আ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করলেন। 
চল্লিশ দিন পর এ মহাপ্লাবন বন্ধ হল। পানিও কমে যেতে থাকল । হযরত নুহ (আ)-এর 
নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থামল । নৌকা থেকে হযরত নূহ (আ) তীর লোকজন, জীবজন্তু 
সবকিছু নিয়ে যমীনে নেমে এলেন । পৃথিবী আগের মত আবার সবুজ শ্যামল বাসযোগ্য 
হয়ে উঠল ৷ শুরু হল নতুন করে মানব জীবন । হযরত নূহ (আ) পূর্ণ উদ্যমে আল্লাহর 
দীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । 


হযরত আদম (আ) যেমন পৃথিবীকে আবাদ করে ছিলেন, তেমনি মহাপ্রাবনের পর 
হযরত নূহ (আ) পুনরায় পৃথিবীকে আবাদ করেন । এজন্য হযরত নূহ (আ)-কে আদমে 
সানি (দ্বিতীয় আদম) নামে অভিহিত করা হয়। 


হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে একনিষ্ঠ । শত বাধা-বিপত্তি সত্বেও তিনি 
সত্য প্রচার থেকে বিন্দুমাত্র থেমে থাকেননি । 


সত্য ও ন্যায় প্রচারে আমাদের জীবনেও দুর্ভোগ ও নির্যাতন নেমে আসতে পারে । এমন 
পরিস্থিতিতে আমরা ধৈর্যধারণ করব । আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকব । 


১২০ জীবন চরিত 
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বিপথগামী মানুষদের সৎ পথে আনার জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন । তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন অন্যতম । মুসলমান, 
ইয়াহুদী, খিষ্টান নির্বিশেষে সকলের নিকট তিনি অতি পরিচিত ও সম্মানিত। 


হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশে পরবর্তী কালে বহু নবী-রাসূলের আগমন ঘটে । 
প্রসিদ্ধ রাসূল হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও সকল নবীর সেরা আমাদের প্রিয় 
নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তার বংশেই জনুগ্রহণ করেন। 


হযরত ইবরাহীম (আ) আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। 
তখন সারা পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভূলে গিয়ে চন্দ্র-সূর্য, দেবদেবী, মূর্তি, 
জড় ও জীবের পূজায় লিপ্ত ছিল । তারা ছিল পথভ্রষ্ট । 


তারা ভাগ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য গণকদের শরণাপন্ন হতো । গণকদের প্রতি ছিল 
তাদের অগাধ বিশ্বাস। অজানা ও অজ্ঞাত কথা বলে তারা মানুষকে রীতিমত প্রতারিত 
করত। 


পুরোহিতরা অন্য লোকের পক্ষে পূজা করে দিত। পুরোহিত গোষ্ঠীর সাথে তৎকালীন 
রাজা-বাদশাহদের ছিল গোপন আতাত। সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে অনুগত দাস 
বানিয়ে রাখার জন্য রাজা-বাদশাহ ও পুরোহিতরা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা 
করত। পুরোহিতরা জনসাধারণকে বলত, রাজা-বাদশাহরা হচ্ছে মানুষের ভাগ্য 
বিধাতা । জনসাধারণের জান-মালের ওপর যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা তাদের আছে। এ 
বলে তারা তাদের কাছ থেকে পুজা আদায় করত । 


এমনই এক কুসংস্কারপূর্ণ পরিবেশে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে 
বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা ছিল পেশাদার পুরোহিত। পুরোহিত পরিবারে জন্ম 
হওয়া সত্তেও তিনি ভাবতেন কে আমার রব? কে আমার স্রষ্টা? আমাকে সৃষ্টি করার 
পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য কী ? 


জীবন চরিত ১২১ 
রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি নক্ষত্র দেখে বললেন, এই-ই 
আমার প্রতিপালক । এরপর যখন তা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, যা অস্তমিত 
হয়, তা আমি পছন্দ করি না। 


তারপর যখন তিনি চন্দ্রকে সমুজ্জলরূপে উদিত হতে দেখলেন তখন বললেন, এই-ই 
আমার প্রতিপালক । যখন এটিও অস্ত গেল তখন তিনি বললেন, আমাকে আমার 
প্রতিপালক সঠিক পথ না দেখালে আমি অবশ্যই বিপথগামী জাতির অন্তর্ভুক্ত হব । 


এরপর তিনি যখন সূর্যকে দ্বীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখলেন, তখন বললেন, এই-ই 
আমার প্রতিপালক, এই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ । যখন এটিও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, 
“হে আমার জাতি! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক 
নেই” । (সুরা আনআম : ৭৬-৭৮) 

তিনি আরও বললেন : 
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অর্থ : “আমি একনিষ্ভাবে তারই দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই” । (সুরা আনআম : ৭৯) 
তাওহীদের এই ঘোষণা দেওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর মুসিবতের পাহাড় 
ভেঙে পড়ল। স্বয়ং তার পুরোহিত পিতা আযর বললেন- ইবরাহীম আমি তোমাকে 
পরিত্যাগ করব । বাড়ি ছাড়া করব । কোথাও তুমি সামান্যতম আশ্রয় পাবে না। দেশের 
শাসকও তার বিরুদ্ধে চলে গেল। তা সত্তেও হযরত ইবরাহীম (আ) বিন্দুমাত্র বিচলিত 
ও শংকিত হলেন না। তার পিতা ও বাদশাহ নমরূদকে দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 
আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তার হুকুম মতই চলব। 


পুড়িয়ে মারা হবে। তাদের এ ভয়ানক সিদ্ধান্তে হযরত ইবরাহীম (আ) বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হলেন না। কারণ তিনি যে এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী মুসলিম । আর মুসলিম 
একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। 


১২২ জীবন চরিত 
(আ)-কে নিক্ষেপ করা হল । ঠিক এ সময় আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দেন : 
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“ইয়া নারু কনী বারদাও ওয়া সালামান আ'লা ইবরাহীম” । (সুরা-২১ : আয়াত-৬৯) 
অর্থ : “হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠান্ডা হও । আরামদায়ক হও” । 


আল্লাহর হুকমে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোনোই ক্ষতি হল 
না। তিনি নিরাপদে আগুন থেকে বেরিয়ে এলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) পুনরায় 
মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে লাগলেন । কিন্তু এবারও কেউ তার কথায় কর্ণপাত 
করল না। বরং তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। এমতাবস্থায় তিনি 
করেন। এ সময়েও তিনি নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হন। তবুও আল্লাহর দীন 
প্রচারে ক্ষান্ত হননি। 


যখন তার বয়স ৮৬ বছর ৷ সন্তান লাভের 
কোনো আশাই ছিল না। তখন তিনি 
|| আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সন্তান লাভের 
118 দু'আ কবুল করেন এবং তাকে সন্তান দান 
8:12 করেন। 

০ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত 
নি হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ)- 
এর জন্ম হয়। জন্মের কিছু দিন পর 
আল্লাহ পাক আদেশ দিলেন, শিশু পুত্র 
ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে মক্কায় 
রেখে আসতে । হযরত ইবরাহীম (আ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ যথাযথ পালন 
করলেন। তিনি তাদের সেখানে রেখে 
আসেন। 


জীবন চরিত ১২৩ 
যমিন ফেটে পানি বের হল। সৃষ্টি হল বিখ্যাত যমযম কুপ। মরুভূমির বুকে পানির 
সংবাদ পেয়ে দলে দলে লোক এসে সেখানে বসতি গড়ে তুলল । মাঝে মাঝে হযরত 
ইবরাহীম (আ) এসে তাদের খোজ খবর নিতেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বিভিন্নভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করেন। এ সময়ই 
হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার বিখ্যাত ঘটনা ঘটে । 


এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায় দীনের কাজের জন্য 
নিযুক্ত করলেন। পরবর্তীতে এখানেই পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও পুত্র ইসমাঈল 
(আ) দুই জনে মিলে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র খানায় কা'বা (বায়তুল্লাহ) পুননির্মাণ করেন। 


কা'বাঘর নির্মাণ শেষে হযরত ইবরাহীম (আ) বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে হাজ্জের আহ্বান 
জানালেন। তার এ আহ্বান ছিল শাশ্বত ও চিরকালীন। তখন থেকে সারা পৃথিবীর 
প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ প্রতি বছর হাজ্জের মৌসুমে ছুটে যায় মক্কা শরীফে হাজ্জ 
হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির । আকাশ-বাতাস মুখোরিত হয়ে ওঠে লক্ষ 
কোটি ধ্বনিতে । 


হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা ও নবী। তার উপাধি ছিল 
‘খালীলুল্লাহ’। মানে আল্লাহর বন্ধু। হযরত ইবরাহীম (আ) এর বংশেই আমাদের 
প্রিয়নবী ‘সায়্যিদুল মুরসালিন” হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন । 

আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনাদর্শ গ্রহণ করব। আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা 
হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলব । 


১২৪ জীবন চরিত 
হযরত দাউদ (আ) 

আর একজন বিশিষ্ট রাসূল ছিলেন হযরত দাউদ আলাইহিস্সালাম। তিনি ছিলেন 

একাধারে বিশিষ্ট নবী ও বাদশাহ। আল্লাহু তা*আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন : 

(আতাতুর্লাহ্ল মুলকা ওয়াল হিকমাতা ওয়া আল্লামাহু মিম্মা ইয়াশাউ)। 

EEL EARLE. GLEE NG EAS 
অর্থ : আল্লাহ তাকে (দাউদকে) বাদশাহী ও হিকমাত দান করেছেন এবং তিনি তাকে 
যা ইচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন। 
কুরআন মাজীদে তিনি আরো বলেন : 5) 5৫১৮১ এ ও) 3519 

(ইয়া দাউদু ইন্না জাআলনাকা খালীফাতান ফিল আরদি) 
অর্থ : “হে দাউদ ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছি” । 
(সুরা-৩৮ : আয়াত-২৬) 
হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ওপর প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব “যাবর' নাযিল হয়। 
আল্লাহু তা'আলা বলেন : | 5535 314 রব (ওয়াতাইনা দাউদা যাবরা) 


অর্থ : “দাউদ (আ)-কে আমি যাবর কিতাব দান করেছি’ । (সূরা-৪ : আয়াত-১৬৩) 


এক জন ক্ষমতাবান বাদশাহ হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ । জনগণ 
তার নিকট থেকে সবসময় ন্যায় ও সুবিচার লাভ করত। তার বিচার ব্যবস্থা ছিল 
নিরপেক্ষ ও নিখৃত। 


তিনি ছিলেন অসীম সাহসী, অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী । তার বীরতৃ, সাহসিকতা এবং 
যুদ্ধ কৌশল দ্বারা তিনি আল্লাহদ্রোহী ও অত্যাচারী শাসক জালুতকে পরাজিত ও হত্যা 
করেন । জনগণকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করেন। 


হযরত দাউদ (আ) অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকতেন। 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সালাত হচ্ছে 


জীবন চরিত ১২৫ 


দাউদ (আ)-এর রাব্রিকালীন সালাত। আর সবচেয়ে পছন্দনীয় সাওম হচ্ছে দাউদ 
(আ)-এর এক দিন পর পর সাওম পালন করা। তিনি রাতের বেলা খুব কম ঘুমাতেন। 
বেশিরভাগ সময়ই আল্লাহর নিকট সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করতেন । এক দিন আল্লাহর 
উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন এবং এক দিন বিরত থাকতেন। 


হযরত দাউদ (আ) ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী । জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য 
তিনি ছদ্মবেশে শহরে বের হতেন। লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন । তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন : দাউদ (আ) কেমন ধরনের লোক? প্রত্যেকেই জবাব দিত 
দাউদ (আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার এক জন প্রিয় বান্দা । এক জন ন্যায় বিচারক বাদশাহ । 


করতেন । উপার্জিত অর্থ তিনি তিন ভাগে ভাগ করতেন । এক ভাগ নিজের ও পরিবারের 
ভরণ-পোষণের জন্য রাখতেন। এক ভাগ গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করতেন । বাকী 
এক ভাগ ভবিষ্যতে দান-খয়রাত করার জন্য রেখে দিতেন । 


আলাহু তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে অফুরন্ত নি'আমত দান করেছিলেন । যেমন- 
বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাবলির সাথে সাথে আল্লাহ তাকে সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন । 
মধুর কণ্ঠে তিনি যাবর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। তার তিলাওয়াত শুনে বনের 
পক্ষীকুল মাটিতে নেমে আসত এবং মনোযোগ সহকারে তা শুনত। এমনকি সমুদ্রের 
মৎস্যকুলও তার তিলাওয়াত শোনার জন্য তীরে এসে কান পেতে থাকত। বিশিষ্ট নবী- 
রাসূলগণের ন্যায় তিনিও মহান আল্লাহ কর্তৃক মুজিযা বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী 
ছিলেন। যেমন তিনি ও তার পুত্র হযরত সুলাইমান (আ) পাখিদের ভাষা বুঝতেন । 
মানুষ যেমন একে অপরের ভাষা বুঝে ও শোনে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমান 
(আ) তেমনিভাবে পাখিদের ভাষা বুঝতেন ও তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারতেন । 
হযরত দাউদ (আ) সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। 


আমরা দাউদ (আ)-এর ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী হব। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করব। 


১২৬ জীবন চরিত 
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 


মহান আল্লাহ বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথের সন্ধান দেওয়ার জন্য যুগে যুগে 
অসংখ্য মহামানবদের এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারা হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। 
আমরা তাদের নবী- রাসূল হিসেবে জানি । 


কিতাব নাযিল করেন। যাদের ওপর আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে আসমানী কিতাব 
নাযিল হয়েছে তারা রাসূল হিসেবে পরিচিত। হযরত ঈসা (আ) আসমানী কিতাব প্রাপ্ত 
একজন রাসূল। 

হযরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহাম (বেখেলহাম) স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ কুদরাতে মানব শিশু জন্মের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম 
ধারায় জন্ুগ্রহণ করেন । পিতা ছাড়াই তিনি জন্মলাভ করেন। তার মা ছিলেন ইমরানের 
কন্যা সতী সাধ্বী মহিয়সী নারী হযরত মরিয়ম (আ)। 

আল্লাহু তাআলা অসীম কুদরাতের অধিকারী । তার কুদরাত বা ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা 
করা কোনো সৃষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেন : 


21৫02 ঠি ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ) অৰ্থাৎ : তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন । 
(সূরা-২১ : আয়াত-৬৯) 

যেমনিভাবে তিনি হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) কে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি 

করেছিলেন । 

আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ কুদরাত ও রহমতে হযরত ঈসা (আ) শিশু অবস্থায় দোলনায় 

থাকাকালেই বাকশত্তি অর্থাৎ কথাবার্তা বলার অলৌকিক শত্তিলাভ করেন। আল্লাহু 

তাআলা তাকে কিছু কিছু ব্যাপারে মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করে বিশেষ মর্যাদা 


দান করেন। যেমন- তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে 
দৃষ্টিশক্তি দান করতেন । শ্বেত, কুষ্ঠ ও ধবল রোগীদের তিনি আরোগ্য করতেন। 


জীবন চরিত ১২৭ 
মহান আল্লাহ তার ওপর বিখ্যাত আসমানী কিতাব ইনজিল নাযিল করেন। তিনি তার 
কাওমকে এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানান। সকল প্রকার শিরক থেকে ফিরে 
এসে এক আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে বিরত 
থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু ইয়াহ্‌দীরা দুর্নীতি ও খারাপ কাজ তথা তাদের স্বার্থে আঘাত 
আসায় তারা তার ঘোর শত্ুতে পরিণত হয়। তাকে সকল দিক থেকে কষ্ট দিতে থাকে । 
এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে । এক দিন তারা হযরত ঈসা (আ)- 
কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গৃহ অবরোধ করে রাখে । তাকে হত্যা করার জন্য এক 
ব্যক্তিকে ঘরের ভিতর পাঠায় । কিন্তু সে তাকে খুঁজে পায়নি। মহান আল্লাহু তা'আলা তার 
অসীম কুদরাতে হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন । 


এ মুহূর্তে আল্লাহপাকের হুকুমে সে ব্যক্তির চেহারাটাই ঈসা (আ)-এর মত হয়ে যায়। 
উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হয়ে যখন সে ঘর থেকে বের হয়ে এল তখন তার সঙ্গী অন্যান্য 
ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ) মনে করে তাকে পাকড়াও করল এবং ক্রুশ বিদ্ধ করে 
হত্যা করল। 


আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন : 
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অর্থ: তারা তাকে (ঈসাকে) হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি কিন্তু তারা ধাধায় পতিত 
হয়েছিল । যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা অবশ্য এ সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। 
অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের নিকট এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা 


নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি, আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে 
নিয়েছেন। (সূরা নিসা : ১৫৭-৫৮)। 
শেষ যামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করবেন । এ সময় তিনি 


৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন । মিথ্যা আল্লাহ দাবীদার দাজ্জালকে তিনি 
হত্যা করবেন। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। 


১২৮ জীবন চরিত 

হযরত ঈসা (আ) এ সময় আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাত হিসেবে 
দীন প্রচার করবেন । এরপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন । তাকে আমাদের 
নবীজী (সা) এর রওযা মুবারাকের পাশে দাফন করা হবে । 


আল্লাহ মহান। তিনি অতি পবিত্র। তার কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। পবিত্র কুরআনের 
এবং তিনিও কারো কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেননি’ । 


হযরত ঈসা (আ) সারা জীবন আল্লাহর একতৃবাদ প্রচারে কাটিয়েছেন। জীবনের সুখ 
শান্তির প্রতি তিনি এতটুকুও লালায়িত ছিলেন না। বরং তার চিন্তা ও সাধনা ছিল 
কীভাবে মানুষকে শিরকের পথ হতে, অন্যায়ের পথ হতে সত্য ও সুন্দর পথে আনা 
যায়। আল্লাহর নির্ভেজাল ও খাঁটি বান্দায় পরিণত করা যায়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের 
লিপ্ত হয়। অথচ মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আদম (আ) ও হযরত 
হাওয়া (আ)-কে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-কে পিতা ছাড়া 
সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। কাজেই তাকে আল্লাহর পুত্র বলার বা 
মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। 


আল্লাহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকল প্রকার শিরকের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখুন। 
আমরা যেন আমাদের জীবনে হযরত ঈসা (আ)-সহ অন্যান্য নবী রাসূলগণের আদর্শ 
বাস্তবায়ন করতে পারি। 


জীবন চরিত ১২৯ 


মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


না। পৃথিবীর চিত্র ছিল ভিন্ন রকমের । তখন যন্ত্রচালিত মোটর গাড়ি, রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ 
ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে কয়েক মাস সময় পেরিয়ে যেত। 
সে সময়ে কলকারখানা, ছাপাখানা, ছাপানো বইপুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিও ছিল না। ছিল 
না বিজ্ঞানের আধুনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফোন ইত্যাদি। 


আমাদের দেশ থেকে বহু পশ্চিমে আরব দেশ । সে দেশের ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা ছিল করুণ ও শোচনীয় । সেখানে শুধু বালু আর বালু। 
যেদিকে চোখ যায় বালুর মহাসমুদ্র। গাছপালা নেই, নেই সবুজের সমারোহ । ছিল না 
কোনো বিদ্যালয় ও মক্তব । লেখাপড়ার সুব্যবস্থাও ছিল না। 


আরব দেশে তখন অবাধে লুটতরাজ চলত । মারামারি, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি ও 
খুন খারাবী ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। 
মানুষের মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধ বলতে কিছুই ছিল না। মদ, সুদ, জুয়াসহ অন্যান্য অপকর্ম 
ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার । 


ছিল না। তারা কোনো নিয়ম-নীতির ধার ধারত না। আইনের প্রতি ছিল না কোনো 
শ্রদ্ধাবোধ । এহেন কোনো অপকর্ম ছিল না, যা তারা করত না। তারা ছিল শিরকে 
লিপ্ত। ইতিহাসে এ সময়কে বলা হয় “আইয়ামে জাহেলিয়া'। ‘আইয়ামে জাহেলিয়া' 
মানে মূর্খতার যুগ । 

এমনই এক যুগে, সে সমাজে, এক নাজুক পরিবেশে আলোর দিশারী মুক্তির মহা- 
ত্রাণকর্তা হিসেবে জন্ম নিলেন আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী, সকল নবীর সেরা নবী, সকল 
মানুষের সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আরবের সম্তান্ত 
কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম হযরত 


১৩০ জীবন চরিত 

আবদুল্লাহ । তার জন্মের পূর্বেই পিতা মারা যান। মায়ের নাম হযরত আমিনা । মহানবী 
(স)-এর ছয় বছর বয়সে তিনিও মারা যান। অতঃপর নবীজীর বয়স যখন আট বছর 
তখন তার দাদা আবদুল মুত্তালিব মারা যান। পিতা-মাতা ও দাদার স্নেহহারা হয়ে তিনি 
বড় হতে থাকেন চাচা আব তালিবের সংসারে । 


বন সা'দিয়া গোত্রের দুধ-মা হালিমার নিকট রাখা হয়। তার শৈশব ও কৈশোর ছিল 
অতি সুন্দর, পৃতঃপবিভ্র ও অনুকরণীয়। 


যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। যদিও তার চলাফেরা, উঠাবসা 
সবকিছু ছিল বর্বর আরবদের সাথে । তা সত্তেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তার 
চালচলন ছিল সুন্দর, স্বভাব-চরিত্র ছিল অপরুপ । তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি, কারও 
সাথে দুর্ব্যবহার করেননি, খারাপ আচরণ করেননি, কর্কশ ভাষায় কথা বলেননি । 


মহানবী (স) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসী । তিনি সকলের টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ হিফাজত 
করতেন নিজের জিনিসের মতই। সারা আরববাসী তার অতুলনীয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে 
তাকে ডাকত আল্‌ আমীন নামে । ‘আল্‌ আমীন’ মানে বিশ্বস্ত। 


হযরত মুহাম্মাদ (স) হিলফুল ফুযল নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 
সমাজে বিদ্যমান অনাচার, অবিচার প্রতিরোধ করেন ও মানুষের সেবা করেন। 


মহানবী (স) নিজ জাতির মধ্যে মারামারি, হানাহানি, লুটতরাজ ও খুনখারাবি দেখে 
অত্যন্ত ব্যথিত হন। যুদ্ধের সময় তিনি শান্তির প্রচেষ্টা চালান। তার কোমল হৃদয় 
মানুষের দুঃখ-বেদনায় কেঁদে ওঠে ৷ তিনি ইয়াতীম ও বিধবাকে সাহায্য করেন । অভাবী 
ও অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দেন। তিনি কাউকে দুঃখ দেননি; বরং নিজে অপরের 
জন্য দুঃখ বরণ করেন। তিনি মূর্তিপূজাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। তার অন্তর থেকে 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বেরিয়ে আসে ‘আল্লাহু আহাদুন, লা শারীকা লাহু” অর্থাৎ আল্লাহ এক, 
তার কোনো শরীক নেই। 


বাল্যকাল থেকেই মহানবী (স) সমাজের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেতেন । কিভাবে 
মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা যায় তা নিয়ে ভাবতেন । বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার 


জীবন চরিত ১৩১ 


কু 


হেরাগুহা । এখানে রাসুলুল্লাহ (স) ধ্যানমগ্ন থাকতেন 


ভাবনাও বাড়তে থাকে। 
কিভাবে এর প্রতিকার করা 
যায়? বয়স তার চল্লিশ 
বছরের কাছাকাছি। তিনি 
আরো অধীর হয়ে ওঠেন। 
অবশেষে মক্কা থেকে তিন 
নামক পর্বতের নির্জন 
গুহায় ধ্যানমগ্ন হলেন। 


পূর্ণ হয়েছে। রমযান মাসের কদরের রাত। নবীজী হেরা গুহায় গভীর ধ্যানমগ্ন । চার 
দিক নিথর নিঃস্তব্ধ। এমন সময় আঁধার গুহা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর মহান বাণী ওহী নিয়ে আগমন 
করলেন । নবীজীকে লক্ষ্য করে বললেন : 148) পড়ুন! সুরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি 


খালাকাল ইনসানা মিন আলাক HE ৮ SAY I 
ইকরা ওয়া রাববুকাল আকরাম । = 5 135 9 38) 
আল্লামী আল্লামা বিল কালাম। le de ৯ 
আল্লামাল ইনসানা মা-লাম-ইয়ালাম। 206 05491 48 


অর্থ : ১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। 


২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (এটে থাকা বস্তু) থেকে। 


১৩২ জীবন চরিত 
৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত। 


৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে । 
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে - যা সে জানত না । (সুরা-৯৬ : আয়াত-১-৫) 


ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) তাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ জানালেন এবং বললেন: 
হে মুহাম্মাদ (স)! আপনি আল্লাহর রাসূল। সেই থেকে তার ওপর বিশ্বমানবের পথ 
প্রদর্শক, মুক্তির সনদ আল কুরআন নাযিল শুরু হল। 


এরপর থেকে নবীজী (স) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে চিরসুন্দর, শাশৃত ও পরিপূর্ণ জীবন 
ব্যবস্থা ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। 


তিনি বললেন, ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর । তিনি এক, অদ্বিতীয় । তার 
কোনো শরীক নেই। তিনি আরো বললেন, সকল প্রকার পাপ ও মিথ্যার পথ পরিহার 
কর। সত্যের পথ অনুসরণ কর। অসহায় মানুষের সেবা কর। তোমাদের বানোয়াট 
দেবদেবী ও প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই। এদের ভালো-মন্দ করার কোনো শক্তিই 
নেই। পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুর মালিক মহান আল্লাহ । তিনিই তোমাদের 
রিষিকদাতা ৷ জীবন-মৃত্যু তার হাতেই । কাজেই তোমরা একমাত্র তারই দাসতৃ কর। 


তিনি আরো বললেন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জুয়া, ব্যভিচার, প্রতারণা এসবই পাপ। 
সুতরাং এগুলো পরিহার কর। সত্যকথা বল। সত্যের পথে চল। ন্যায়বিচার কর। 
অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা কর না। অবৈধভাবে কারও সম্পদ হরণ কর না। সত্য ও 
সুন্দরের পথে ফিরে এসো । তোমরা সকলে পরস্পর ভাই ভাই। 


মহানবী (সা) আরো বোঝালেন, এ জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পরও আর এক জীবন 
রয়েছে। সে জীবন অনন্ত। সে জীবনে আল্লাহর নিকট সকলকে হাযির হতে হবে। 
দুনিয়ার সব কাজের হিসাব দিতে হবে । পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানবে, 
নেক কাজ করবে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে। পাবে চিরসুখের জান্নাত। আর যারা 
আল্লাহ ও রাসূলকে (স) মানবে না, মন্দ ও অসৎ কাজ করবে, তারা জাহান্নামে যাবে। 
আর জাহান্নাম হচ্ছে অবর্ণনীয় কষ্টের জায়গা । 


জীবন চরিত ১৩৩ 
এবার এসো মহানবী (স) কী কী শিক্ষা দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি করি : 


মহানবী (স)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা), তারপর হযরত আব বকর 
(রা) ঈমান আনলেন । ধীরে ধীরে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু 
করলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের অনেক বড় বড় নেতা ঈমান আনেনি। তাদের আশঙ্কা ছিল 
মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত ধর্মে ঈমান আনলে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকবে না। তাই তারা 
গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহানবী (স) ও তার মুষ্টিমেয় অনুসারীর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন 
শুরু করে । কিন্তু কোনো অত্যাচারই মহানবী (স)-এর দাওয়াতী কাজ থামাতে পারে না। বরং 
রাসূলের দাওয়াতী কাজ ক্রমশ বেড়েই চলে । এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ তেরটি বছর । 


এ সময় মদীনার কিছু সংখ্যক লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা মহানবীকে (স)-রে 
কাছে পাবার আশায় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার আবেদন জানালেন। মহানবী (স) 
তাদের এ আবেদন মঞ্জুর করলেন। অন্য দিকে কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই 
চলল। নবীজী (স) মুসলমানদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তার 


এরই মধ্যে কুরাইশ নেতারা মহানবী (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা তাদের 
পরিকল্পনামাফিক গভীর রাতে সশস্ত্র অবস্থায় নবীজীর বাড়ি ঘেরাও করে । মহান 
আল্লাহ ফেরেশতা মারফত তাকে এ চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি অতিসতৃর 
যাতে হিজরত করেন সে নির্দেশও আল্লাহু তা'আলা জানিয়ে দিলেন। হিজরত মানে 
দেশত্যাগ করা । 


১৩৪ জীবন চরিত 


সঙ্গী হলেন হযরত আব বকর 
(রা)। কাফেররা পিছু নেয়ায় 
তারা সাওর পর্বতের গুহায় 
আশ্রয় নিলেন। পথে বহু 
বাধা-বিপত্তি অতি্ক্রিম করে 


তারা ৬২২ খিফীব্দের ২৪ ৮ 

সেপ্টেম্বর তারিখ মদীনায় এসে ইউ: ৯১১8৮, 

পৌছলেন জাবালে সাওর ৷ হিজরতের সময় মহানবী (স) তিন দিন এ পাহাড়ের গুহায় 
| অবস্থান করেন। সাথে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। 


নবীজীর হিজরতের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এর মাধ্যমে 
ইসলাম লাভ করে নতুন গতি, নতুন শক্তি । 


মক্কা থেকে হিজরত করে ধারা মদীনায় যান তাদেরকে বলা হয় মুহাজির ৷ মুহাজির অর্থ 
হিজরতকারী। মদীনায় মুহাজিরদের যারা আশ্রয় দিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসার । 
আনসার অর্থ সাহায্যকারী । 

হিজরতের পরে মহানবী (স) মদীনায় একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 


আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলেন সুন্দর একটি সমাজ। এ সমাজে নেমে 
এসেছিল শান্তি ও কল্যাণ । দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল ইসলামের গৌরব । 


এদিকে মক্কার কাফির-মুশরিকরা ইসলামের সুদিন দেখে হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল । 
মুসলিম শক্তিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং 
এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হল মদীনা আক্রমণ করার জন্য। 


মদীনা থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণে একটি ময়দান নাম বদর । এ বদর প্রানতরে দুই পক্ষ 


জীবন চরিত ১৩৫ 
পরস্পর মুখোমুখী হল। একদিকে কুরাইশ বাহিনী । তাদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার । 
বলে বলীয়ান মর্দে মুজাহিদ মুসলিম বাহিনী । তাদের সংখ্যা নগণ্য । মাত্র তিনশ তের 
জন। অস্ত্রশস্ত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। কিন্তু তাদের ছিল আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম 
ঈমান ও সুদৃঢ় ভরসা বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে গেল মুসলিম বাহিনী । অবশেষে 
তীব্র লড়াই করে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করল। 


আল্লাহর পথে অবিচল থাকলে, ন্যায়ের পথে চললে, যুদ্ধের উপকরণ কম হলেও বিজয় 
সুনিশ্চিত। বদর যুদ্ধে এ কথাই প্রমাণিত হল। 


উহুদ পাহাড়- এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৭০ জন সাহাবা শ্্রহাদৎ বরণ করেল। 
মহানবী (স) এর পবিত্র দাত ভেঙে যায়। 


বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেও কাফিররা কিন্তু দমে গেল না। বরং বার বার 
তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকল । এর মধ্যে এতিহাসিক উহুদ 
ও খন্দকের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ । 


কাফিরদের লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করা । কিন্তু আল্লাহু তা'আলার 
ইচ্ছা তিনি ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করবেন। কাফিরদের সকল ষড়যন্ত্র ও 
অপচেষ্টা তিনি ব্যর্থ করে দেন। দিনে দিনে মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য বহু গুণে বেড়ে 
গেল। 


১৩৬ জীবন চরিত 


হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবীজী (স) ইসলামের দাওয়াতসহ দূত পাঠালেন পৃথিবীর 
নানান দেশের রাজা-বাদশাহগণের কাছে। 


হিজরী অষ্টম সাল। দশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ নিয়ে মহানবী (সি) মক্কা অভিমুখে 
রওনা হলেন। মক্কার মুশরিকরা মুসলিম বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আর 
সাহস করল না । বিনা রক্তুপাতে নবীজী (স) মক্কা বিজয় করলেন । 


মক্কায় ১৩ টি বছর যারা নবীজী (স)-কে অত্যাচার ও নির্যাতন করে জর্জরিত করেছিল, 
হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাকে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য 
করেছিল, দয়াল নবী তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না। বরং তিনি 
ঘোষণা করলেন £$8| 2২5 ৬৫১৪ খু অর্থ : ‘আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো 
অভিযোগ নেই’ । 


তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। তার মহত্ব দেখে সকলে মুগ্ধ হল। তারা তার 

উদারতায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করল। কায়েম হল 

ইসলামী হুকুমাত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা । 

হিজরী দশম সন। মহানবী (স) সবাইকে নিয়ে হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । চার 

দিক থেকে মুসলমানগণ একত্রিত হল আরাফাত ময়দানে । লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে 

নবীজী (স) কা'বা ঘরে হাজ্জ আদায় করলেন। এ সময় নবীজী (স) যে ভাষণ দেন 
ইসলামের ইতিহাসে তা বিদায় হাজ্জের ভাষণ নামে খ্যাত। 

এই ভাষণে তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : 

১. সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। 

২. প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল পবিত্র বলে জানবে । 

৩. অধীনস্তদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করবে। তাদের ওপর কোনো 
অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে । তোমরা যা 
পরবে তাদেরও তাই পরাবে। তোমরা ভুলে যেওনা যে, তারা তোমাদের মতই 
মানুষ । 

৪. একের অপরাধে অপরকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। 

৫. খণ পরিশোধ করতে হবে। 


জীবন চরিত ১৩৭ 
৬. নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও সেরুপ অধিকার 
আছে। 


৭. সর্ব প্রকার সুদ হারাম। 
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আরাফাতের ময়দানে দাড়িয়ে মহানবী (স) বিদায় হাজ্জের ভাষণ দেন। পাহাড়টি জাবালে রাহমাত বলে খ্যাত। 


নবীজী বিদায় হাজ্জের এ ভাষণে আরো অনেক মুল্যবান কথা বললেন। ভাষণ শেষে 
মহানবী সে) বললেন, বিদায়! সাথীগণ বিদায় । 


আল্লাহ পাক নবীজীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন সবার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর 
জন্য। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য । নবীজী এ কাজে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেন। শেষ 
হাজ্জ আদায় করে মদীনায় ফিরে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই মহানবী (স) অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। অসুস্থতা ক্রমেই বাড়তে লাগল । অবশেষে হিজরী একাদশ সালের ১২ রবিউল 
আউয়াল তারিখে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, মানবদরদী আমাদের প্রিয় নবী (স) ইন্তিকাল 
করেন। 


মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর এক পাশে তাকে দাফন করা হয়। আজও হাজীগণ 
নবীজীর রওযা মুবারক যিয়ারত করার জন্য মদীনা শরীফ গমন করেন।। 


১৩৮ জীবন চরিত 
আমাদের নবীজী ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ । দয়ায়, দানে, উদারতায়, মহত্লে তিনি 
সর্বকালের সকল মানুষের আদর্শ । তার দেখানো পথই শান্তির পথ মুক্তি ও কল্যাণের 
পথ । আল্লাহু তা'আলা বলেন : 
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লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন। 
অর্থ : “তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে’ । 

(সুরা-৩৩ : আয়াত-২১) 

সুতরাং প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে-কর্মে, বিধি-বিধানে, চালচলনে তাকে অনুসরণ, 
অনুকরণ করতে হবে । 
দুনিয়ার মানুষের জন্য মহানবী (স) দুইটি অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন। তা হল:পবিত্র 
কুরআন আর তার জীবনাদর্শ । এ দুইটি মেনে চললে কেউ কোনো দিন পথভ্রষ্ট হবে না। 
আমরা মহানবী (স)-এর উম্মাত। আমরা সারা জীবন তার আদর্শ মেনে চলব । পরম 
করুণাময় রাব্বুল আলামীন আমাদের সেই তাওফীক দান করুন । আমীন । 


অন্শীলনী 


রচনামূলক প্রশ্ন 

১. প্রথম মানুষ ও প্রথম নবীর নাম কি? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

২. হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে আল্লাহু তাআলা কেন জান্নাত থেকে বের করে 
দেন? বের করার সময় তাদের তিনি কী বলেছিলেন? 

৩. হযরত আদম (আ)-তার সন্তানকে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? 

৪. হযরত নূহ আ)-এর সময়ের মানুষেরা কী কী অন্যায় করেছিল তার একটি 
তালিকা তৈরি কর। 

৫. হযরত নূহ (আ)-মান্ষকে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? 

৬. হযরত নূহ আ)-এর সময় কী আযাব এসেছিল? কেন এসেছিল? ঘটনাটি বর্ণনা 
কর। 


জীবন চরিত ১৩৯ 
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় লোকেরা কী করত? 
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় রাজা ও পুরোহিতরা একে অপরকে কীভাবে 
সহযোগিতা করত? 
হযরত ইবরাহীম (আ) বয়প্রাপ্ত হওয়ার পর কী ভেবেছিলেন এবং কী ঘোষণা 
করেছিলেন? 
হযরত ইবরাহীম (আ) সত্যের ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর ওপর কী বিপদ ও 
শাস্তি এসেছিল? 
হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন? এবং রাত 
দিন তিনি কী চিন্তা করতেন? 
হযরত ইবরাহীম (আ) জর্দান, ফিলিস্তিন ও মক্কা নগরীতে দীনের কাজ করার 
জন্য কাদের নিয়োজিত করেছিলেন? 
হযরত দাউদ আ)-সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা কী বলেছেনঃ 
হযরত দাউদ (আ)-এর ইবাদাত সম্পর্কে যা জান লিখ? 
হযরত দাউদ (আ)-এর বিচার কেমন ছিল? তিনি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন? 
হযরত দাউদ (আ)-এর কিতাব পাঠ সম্পর্কে আলোচনা কর। 
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম কোথায় এবং কীভাবে হয়? লিখ । 
হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে যা জান লিখ । 
হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরায় দুনিয়ায় আগমন সম্পর্কে যা জান লিখ । 
হযরত ঈসা (আ)-এর চিন্তা ভাবনা কী ছিল, লিখ। 
মহানবী (স)-এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল? 
মহানবী (সে) মানুষকে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? 
হিজরত কী? মহানবী (স) কোথায় ও কেন হিজরত করেছিলেন? 
বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা কর। 
মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা দাও । 
মহানবী (স) এর বিদায় হাজ্জের ভাষণটি লিখ । 


১৪০ জীবন চরিত 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরে টিক (৬/) চিহ্ন দাও। 

১. হযরত নুহ (আ) এর দাওয়াতে কত জন লোক আল্লাহর পথে এসেছিল ? 
ক) ৬০জন খ) ৮০ জন 
গ) ৭০ জন ঘ) ৯০ জন। 


২. অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত নূহ (আ) কার কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন? 
ক) আল্লাহর দরবারে খ) পীরদের দরবারে 


গ) রাজা-বাদশাহর কাছে ঘ) জনগণের কাছে। 


৩. হযরত নূহ (আ)-এর সময় তুফান কয় দিন পর থামল ? 
ক) ৩০ দিন খ) ৩৫ দিন 


গ) ৪০ দিন ঘ) ৪৫ দিন। 


৪. হযরত ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? 


ক) মক্কায় খ) মদীনায় 
গ) মিশরে ঘ) ইরাকে । 
৫. কাকে খলীলুল্লাহ বলা হয় ? 
ক) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খ) হযরত ঈসা (আ)-কে 


গ) হযরত মুসা আ)-কে ঘ) হযরত নুহ আ)-কে। 


১১৯, 


জীবন চরিত 
কোনো দেশের লোক কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে রাখত ? 


ক) আরবের লোক খ) ভারতের লোক 
গ) জাপানের লোক ঘ) ইরানের লোক। 


মহানবী (স)-এর কত বছর বয়সে তার মা মারা যান ? 


ক) ৭ বছর বয়সে খ) ৬ বছর বয়সে 

গ) ৫ বছর বয়সে ঘ) ৮ বছর বয়সে । 
আল্‌ আমীন কাকে বলা হত? 

ক) হযরত মুসা (আ)-কে খ) হযরত নূহ (আ)-কে 
গ) হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে ঘ) হযরত ঈসা (আ)-কে। 
হযরত দাউদ (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? 

ক) ফিলিস্তিনে খ) ইরাকে 

গ) ইয়ামানে ঘ) মক্কায় । 
. হযরত ঈসা (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? 

ক) ফিলিস্তিনে খ) ইরাকে 

গ) ইয়ামানে ঘ) মন্কায়। 
হযরত ঈসা (আ) -এর মায়ের নাম কি? 


ক) হযরত আয়েশা (রা) খ) হযরত ফাতেমা (রা) 
গ) হযরত মরিয়ম (আ) ঘ) হযরত খাদিজা (রা)। 


১৪১ 


১৪২ জীবন চরিত 


এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি রন 
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥ 
এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালি খানি 
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥ 
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও, মানি চাই না মানি 
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥ 
খোদা তোমার হুকুম তরক করি ; আমি প্রতি পায় 
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাচাও এ বান্দায় ॥ 
পথ না ভুলি তাইতো দিলে, পাক কুরআনের বাণী 
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥ 


